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সম্পাদকীয় (8 
Bei 
ফলন ৫৬ 
নীল লবুজ খ্যাওলার ব্যবহার ডঃ দেবত্রত মুখোপাধ্যায়/কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
faim ঘটাতে পারে ৭-৮ ডঃ qur বিশ্বাস/অপর কধি অধিকর্তা 
জমির isl বাড়াতে ও লারের ডঃ SHAT সেনগুপ্ত যুগৰ কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
! nie od "e wm si ধূর্জটী মুখাজাঁ, যুগ্ম afa অধিকর্তা ( সম্প্রসারণ ) 
হয়িপদ ceteri জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) fi বিভাগ 
গোলাপের চাষ un ১২.১৬ অমলেন্দু সরকার/মুখা প্রচার ও জনসংযোগ 
| ANAE নাথ ঘোষ আধিকারিক 
pm ix (কবিত।) = m6 M অমিয়কুমার a/c কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) 
vam দরকার স্থলেখা ঘোষ|স্পাদ্িক| 
Faust পৌছবে। স্বাচ্ছলেযর »- Foren oiii bd 
প্রতিষ্ঠিত হব স্বনিৰ্ভরতায় +" ১৮২ 
চিদানন্দ গোস্বামী গাধার ttt 
জাতীয় আতঙ্ক পাৰ্থেনিয়াম ২১২৬ ডঃ দেবত্রত মুখোপাধ্যায়--কৃষি অধিকর্তা, 
শিশির পশ্চিমবঙ্গ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষকের করণীয় ** ২৭ = এ Wi 
, আপনার জমিতে উৎপন্ন পাট বিক্রয় T NS 
সুবিধাৰ্থে “ফুট কার্ড” বদলে নিন 
(সংবাদ) ove ২৮-২৯ ')) ৷ 
| ERE APA. 
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বৈশাখ ১৩৯৩ 


কৃষি অধিকার (কুষি তথ্য সংস্থা) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও গ্রচারিত 








বর্ষচক্রে বৈশাখে নববর্ষের শুভারস্ত । পুরাতন বছরকে বিদায় 
জানিয়ে আর একটি নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। প্রতিটি নতুন 
বছর নিয়ে আসে নতুন আশা ও নতুন প্রতিশ্রুতি। আমাদের 
লক্ষ্য নতুন সম্পদ স্থষ্টি করে দেশের 'ক্রমোন্নতি সাধন কর|। 
এ রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন কার্যসূচী সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচিত 
ও ত| রূপায়িত কর! হুচ্ছে। 

বিগত বছরে নান! বাধা-বিপত্তি সত্বেও sig উৎপাদন 
মাত্রা অব্যাহত রাখ! সম্ভব হয়েছে। আশ! কর! যায় যে ১৯৮৫-৮৬ 
সালে আমন ধানের মোট উৎপাদন ১৯৮৪-৮৫ সালের cast 

উৎপাদনের কাছাকাছিই থাকবে | পাট, আলু ও সবজির উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে উদ্বত্ত। ডালশস্য ও তৈলবীজের উৎপাদনে 
যে ঘাটতি রয়েছে তা যথাসগ্তব দ্রুত কমিয়ে আনার wy এই 
ফসলগুলির উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
এর ফলে তৈলবীজ, বিশেষ করে সরষের উৎপাদন এ বছরও বাড়ানো 
সম্ভব হয়েছে। 

কৃষিউৎপাদন বাড়লেও আমাদের ক্রমবর্ধমান খাছোর siferi 
মেটানোর জন্য কৃষি উৎপাদন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। কৃষকরা 
উৎপাদন বৃদ্ধিয় পথে যেসব বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি যথাসাধ্য 
দূর করার wy সচেষ্ট হতে হবে। 

QU'U নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও গবেষণালক তথ্য কৃষকদের 
কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌছে দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখ! 
দরকার | 

নতুন নতুন কৃষি চিন্তা ও ভাবনা এবং গবেষণালন্ধ তথ্য যা 
Fasa উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে তা কৃষকদের কাছে 
পৌছে দিতে হবে এবং তার অন্যতম বাহক হলো! “বসুন্ধরা” | 
বন্থদ্ধরার মাধ্যমে কৃষি উন্নতির নান! পরিকল্পন। ও প্রযুক্তিগত ও 
গবেষণালন্ধ তথ্য যেমন সরবরাহ করা হবে, কৃষক ধারা নিজের 
হাতে শস্ উৎপাদন করছেন তাদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ও 
তুলে ধর! হবে এই পত্রিকার মাধ্যমে | 

বসুন্ধর| নিয়মিত যাতে পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারে সেদিকে 
আমাদের সজাগ দৃষ্টি আছে। গত কয়েকমাস অনিব্ধ পরিস্থিতির 


ফলে বনুদ্ধরার নিয়মিত প্রকাশ ব্যাহত হয়। আশ! করা যায় এই নতুন বছরে 
মুদ্রণালয় স্থানাম্তরকরণজমিত অনুবিধাগুলি দূর করে বনুদ্ধর| নিয়মিত পাঠকদের 
দিতে পার! যাবে। 

এই নববর্ষে বসুন্ধরার গ্রাহক, পাঠক ও শুভাকাজক্ষীদের জানাই শুভেচ্ছ 
করি তাদের আন্তরিক সহযোগিত৷। 


গ্রাহকদেক্স প্রতি আবেদন 


‘বসুন্ধর|’ মাসিক পত্রিকার ১৩৯২ সালের টাদার মেয়াদ ধাঁদের 
শেষ হয়ে যাচ্ছে al গেছে, নতুন বছরের জন্তু টাদ। পাঠিয়ে Stews 
গ্রাহক হতে অনুরোধ কর! হুচ্ছে। বাধিক চীদার টাকা পোষ্টাল 
অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ডাফ্‌টে কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, অথব। 
coal কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) ৪২, গ্রাহামস্‌ রেড, 
কলিকাত।-৪০, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 
বনুদ্ধর। পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের ww চিঠির 
সঙ্গে স্ট্যাম্প al পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই গ্রয়োজন- 
বোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়। হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রের wife» 
ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার কর! চলে। 

প্রধান সম্পাদক 





মুলিদাবাদ জেলার ভরতপুর ১নং ব্লকের 
জী: আসমানি কাজী একরে ১২ কুইণ্টাল ৮* গ্রাম 
হায়ে সরষে উৎপাদন করে সরযে উৎপাদন ক্ষেত্রে 
এক নতুন নজীর স্থষ্টি করেছেন। A আসমানি 
কাজীই নয় ভরতপুর ব্লকের বমিরুদ্দিন সরকার, 
আবদুল খালেক, ভালগ্রামের রেজাউল হক, 
গুরুপদ str, ঝিকড়ার মণিরুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি 
কৃষকরাও সরষে চাষ করে বিঘাগ্রাতি ৮১০ মণ 
ফলন পেয়েছেন। শ্রী আসমানি কাজী পর পর 
তিন বছর এই উচ্চ ফলন পেয়েছেন। তার 
সরষের ফলন দেখেই এঁসব চাষীরা উৎসাহিত 
হয়ে সরষের চাষ JF FTIA | | 

শ্রী আসমানি কাজীর এই উচ্চ ফলনের 
চাবিকাঠি কি তা জানতে চাইলে তিনি তার চাষ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেন। তার 
চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে আলোচন! কর! 
হলে!। 









: A মোট s qae T I মধ্যে দশ শতক 
জমিতে কচু কেটে সেই জমিতে সরষের চাষ 
E বাকী জমিতে v অন্য ফসলের চাষ করেন। 
সরষে বোনেন ১ল! ELE 3 জাত বিনয় (বি-৯)। 





Sm নিজের বীজই ব্যবহার করেন। কারণ 


আগের বছরও তিনি এই জাতের চাষ 
3 করেছিলেন । 
ছু, তোলার পর জমিটি প্রথমে জল দিয়ে 
ems নেন। জমিটি বতনমুখী হলে একবার 
WE দিয়ে নেন। মই দেওয়ার পর ২ গাড়ী 
গোবর ও ছাই সার জমিতে ছড়িয়ে দেন। 
তারপর ১০ কেজি ডি.এ.পি. সার বীজের সঙ্গে 
মিশিয়ে জমিতে ছড়িয়ে দেন | দশ শতক জমিতে 
৩৫০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করেন। এরপর 
জমিটিতে দুবার লাঙ্গল দিয়ে মই দিয়ে সমান 
করে নেন। 

এর ফলে অবশ্য বীজ গভীরে চলে যায়। 
সাত-আট দিনের মাথায় বীজ থেকে চারা বার 
হয় এবং সমস্ত জমিটিতে : সমানভাবে সেই চার! 
ছড়িয়ে বার হয়। 
..— Ste বোনার eo দিনের মাথায় জমিতে হাফ! 
sa একট। সেচ দেন। এরপর পোষে বৃষ্টির 
mme জল পায়। ৩০ দিনের মাথায়। সেচ দিয়ে 
তিনি নি চাপান হিসাবে vet কেজি ইউরিয়া ও 

জি পটাশ : সার দেন। o 

_ পোক! প্রতিরোধের ww মেটাসিম্টক ২৫ 
সি. একবার প্রয়োগ করেন। ফসলে কোন 
_ রোগপোকার : আক্রমণ, হয়নি m ফসল কাটেন 
; Ead ee সপ্তায়। ১০ শতক জমিতে 
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ফলন পান ১৪৭ কেজি। : B 

জী আসমা মি ক x AS enes ক চাৰী । | 
তিনি কেবল সরযের চাষই করে i 
নিজের মোট, দেড় একর জমি আছে। 






আরও ৫০ শতক জমি নিয়ে মোট, * একরে চাষ 


করেন। আগে তার নিজের দেড় একরে ধান; 
কচু, গম ইত্যাদির D করছিলেন। তারপর 
ব্লকের কৃষিকমীদের পরামর্শে তিনি চাষ পর্যায় 
ঠিক করে একাধিক ফসল একই জমি থেকে চাষ = 
করা সুরু করেন + তিনি যে চাষ পর্যায় অনুসরণ 
করেন ত হলো কিছু জমিতে বোনা আউশ- 
গোবিন্দভোগ চাল-গম। ৭* শতক মত জমিতে 
রোয়া আউশ-সন্গিযা-যুগ। কিছু জমিতে ap 
সরিষা-তারপর মুগ। আবার অল্প কিছু জমিতে 
জলদি আমন-আলু ও সবজির চাষ করেন। 
একই বছরে এতগুলি ফসল চাষ করতে 
অর্থের প্রয়োজন হয়। তিনি ব্য ঙ্ক থেকে শস্যা- 
খণ নিয়ে এই. খরচ বহন করেন | ফলন ভাল 
হওয়াতে এই খণ শোধ করতেও অস্থৃবিধা হয় alt 
পর পর কয়েক বছর ফলন ভাল পাওয়াতে তিনি 
আরও ১০ কাঠা জমি কিনেছেন [ E | "s m 
জীকাজী নিয়মিত কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে 
যোগ দেন। সেখানে aei মী চাষের লা খবর f 
যেমন জানেন, নিজের চাষের অভিজ্ঞতার 
কথাও এইসব মিটিংএ আলোচনা PAR | 
প্রীকাজীর : চাষ পদ্ধতি ও তার উচ্চ ফলন অনেক : 
চাষীকেই উৎসাহিত করেছে, এবং এ অঞ্চলের 
অনেকেই এখন & আসমানির 
অনুসরণ করছেন | _ > 





























ব্যব E E a হলে iud. | সাধারণ - 


| ome ^" চেয়ে av কথা এর t ব্যবহারে 








বড় কে এই তথা সব : রিকি 


৮ 








_ প্রায় অসম্ভব। 
মাটির অসংখ্য à 
পচনে বিশেষ > হায় 
জেব সার পারে। | 
কেবলমাত্ৰ চাষীর 























খারা fe wa মধ্যে 
"ই ফসলের প্রয়োজনের তুলনায় 
ব্যবহ A করেন, ফলে আশির ফল 





গোবর, গোমুত্ৰ, c গে 1 
তুষ, আখের c" নদ 





EE mm el t qn ch 
আদর্শ স্থান বলা যেতে: পারে, সার গাদা 
দা (লস ইনাম বাড়ান চলে)। ৪ তুষ্ট = ইট, Be বানি 











E . : ব্যবহার m যাবে। n এট বে করলে বছৰে 







য় তিনবার কম্পো | "fers ২ হবে। এতে ৩ টনের মত সার = 
আখ ধমল - পরে Qaae NEN 





$6 












EL 





Wis ; ল্‌ Lg ঢ় j 

























গর্ভে cum ন ু B হয়ে যা: T 


| m হবে 7 eu nfi: গভীরতা 2 q 
॥* লেঃ মিঃ আর মুখের ব্যাস হত 





আদিল আগে। সারমাটি তৈরী হবে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ও শীতের দিনে = 
[ভাবে sunl মাটি « ও ১ গোবর সার 





uU su 


ব্যবহার কৰা যাবে । “মিনি চা 
২৭২৫ সেঃ Fa ব্যাসের dal "e চলবে। 
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| mam মাখা মাথা: করে ৬--৭ দিন m 
| ER একত্র ঢাকা খুলে এই _ 


লা বা ! T poche 
re হবে। এর উপরে দে দিছ - 





১৫ 











সব কিছুর আগে ভাগে পরিবেশটার কথ! 
না বললেই নয়। দক্ষিণ কোলকাতার ABS 
অঞ্চল । টালিগঞ্জ wes গলফ ক্লাবের 
অতি বিস্তার সবুজ মাঠ গাছ-গাছালি। দক্ষিণে 
আজাদগডের উপ শহর। গ্রাহামস রোডের 
পোলগ্রির স্থবিশাল এলাক৷ ৷ এখানে ওখানে 
মুরগীর খামার। ছোট বড় ঘর। আর 
ইউক্যালিপটাস, teta, দেব্দারু, 
রাধাচুড়া, কৃষ্ণচূড়ার শোভন sei! রোদ- 
ছায়ার নয়নাভিরাম লুকোচুরি 

থোক! থোক! গাছের ঘন ছায়ায় ছেলে- 
মেয়ের দল ঘাসের ওপরে বসে। সামনে একট! 
ব্লাক বোর্ড। আর তার সামনে দাড়িয়ে 
প্ৰশিক্ষক । ব্যাপার কি! গাঁ গঞ্জের তরুণ 
তরুণীর মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। 
ওর! সবাই বেকার তরুণ। বেকারত্ব মোচনে 
রাজা সরকারের একটি অর্থবহ প্রকল্প । বেকার 
যুবকদের স্ব-নির্ভরতাঁর একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ ৷ 


১৮ 


দেশ-সমাজ 


সমস্যা HS] বড় ব্যাপক। 
জুড়ে আজ বড় ধারালে! হয়ে উঠেছে বাস্তব 


সমস্যা । একদিকে ভয়াবহ জনসংখ্য! বৃদ্ধি, 
অন্যদিকে চাকুরীর ae ও অত্যন্ত সীমিত 
qrati তরুণর! যথারীতি আ্যাকাডেমিক 
শিক্ষান্তে ডিগ্রী নিচ্ছে। অন্যদিকে চাকুরীর 
"Cms ক্রমক্ষীয়মান। ফলতঃ অসহায় তারুণোর 
দুর্ভাগা ছুরবস্থাঁ। এদের ত্রাণ করে সমাজে 
অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠ। দিতে চাকুরীর সাধা খুবই 
সীমাবদ্ধ, অত্যস্তই দুৰ্বল । স্বনির্ভর কোনে! 
প্রকল্পের পথেই একমাত্র ওদের বিপদ মুক্তি 
ঘটতে পারে। গী গঞ্জের অসংখ্য অজস্ৰ 
তরুণের অর্থনীতিকে তথ! গ্রামের অর্থনীতিকে 
চাঙ্গ| ও সুস্থিত করতে হলে চাকুরীর বিকল্প এমন 
কোনো একটি পথ প্রয়োজন, যার মাধ্যমে ওর! 
কোনে! উৎপাদনের মধ্য দিয়ে অর্থোপার্জন করতে 
পারে। arda দৌলতে অর্থ বিনিয়োগ করে যদি 
ওর! মুরগি পালন করে দেশের মুরগি ও ডিমের 










3 - l = পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫ ৯৬০ সালে 


এৰ 2 vina এই, প্রকল্পাসসাৱে 
তরুণদের fe মাসের জন্যে মুরগি 


. পালনের প্রযুক্তিগত সংক্ষিপ্ত কোসে'র প্রশিক্ষণ 
_ দেয়া হোত। তারপর ’৭২ সালে সেই কোর্স” 
. এক মাসের মেয়াদে আনা হয়। গত ৮৪ 
সালের জুন থেকে ১৫ দিনের কোর্স চালু 
হয়েছে। বারো মাসে ২৩টি দলকে প্রশিক্ষণ 
দেয়া হয়ে থাকে। = ক একটি দলে অর্থাৎ 
প্রতি সেসনে xi x "গজন ট্রেনিস্‌ বা ছাত্র 
থাকে। উদ্দেশ্য বেকার যুবকদের স্বনিয়োগ 
এবং জাতীয় উন্নয়ন । = 









এই প্রকল্পাধীন ছাত্রদের ট্রেনিংটি ডি. আর. 


| ডিএ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এবং 

তারপর (ERE রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী 
. আর. ডি. এর অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রেনিসরা 
খেকে 














তাৱজন্ত FA বছরে শতকর! ১২ টাকা | 
1 তপশিলী ও অনুন্নত সঞ্জদায়ের জন্যে এই হুদ 
ৰ থে কে ছাড় দেয়া হয় যথাক্ৰমে শতকরা wo গু 
ভাগ। dass ডেলিভারী অর্ডার বা 
d টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু 
EJ বাচ্চা, ওষুধ, খাবার 


নিকেতনের আতঅকুঞ্জের P 


| মুরগি পালনের মূল উদ্দেশ্যে খণ = 
ন। খণের পরিমাণ প্রতি Afa ৭০০০ 





ইত্যাদির মাধ্যমে en pae 
সামগ্ৰী veio: পেয়ে s 


কোসে I 
৩০ ST ! 


E CRUS 
মাটি। তবু বড় p ven » yn বসে 
তরুণ তরুনীর। ক্লাস করছে। Om শাস্তি- 
আশেপাশে 
ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ শাখা- প্রশাখার 1a আহলাদী | 
আন্দোলন হাওয়ার নেতৃত্বে অদূরে লেগহর্ণ, = 
রোড আইল্যাগু মুরগির = ডাব me | ট্ৰেন এ 
ma করছেন মুর fin $2 দেহতত্ব, ee a 

চিকিৎসাতত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি খাত 
নিচ্ছেন তরুণ তরুণীর । মুখে তাদের * 
এক বলিষ্ঠ আশার জোয়ার-- অস্তরঙ্গ wq s 
—fasi | ওরা যেন একটা | দারুণ সংগ্রাম : 5 
করছে। যেন সামনে TE 
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SAHA : বৈশাখ £ ১৩৯৩ 
দৈত্য, দুঃখের দৈত্য, দুর্ভাগ্যের দৈত্য | 


আর যাবতীয় ক্লেশ বরণ করে অনুপ্রেরণার 
হাতিয়ারে ওর! মুখোমুখি হয়েছে দৈত্যের। 
বলছে--দূর হটো, আমর! তৈয়ার, আমর! 
পৌঁছবে! স্বাচ্ছলে)র দেশে-_ আমর! প্রতিষ্ঠিত 
হবে| স্বনির্ভরতায়। দূর হটে দৈত্য | 

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতোকটি পোলট্রি 
খামারে এই প্রকল্প মতে! ট্ৰেনিং bete | জিজ্ঞেস 
করলাম প্রশিক্ষক অর্থাৎ পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট 
অফিসারকে এই ট্ৰেনিঙে কত জন ছাত্র এবং 
কোথা থেকে এরা এসেছেন। জানলাম ৪৫ জন 
ছাত্র ক্লাস করছেন এই দলে। ২৪ পরগণার 
২০ জন, হাওড়ার ১০ জন, নদীয়ার ১ জন, 
হুগলীর ৪ জন, মেদিনীপুরের ৫ জন, বর্ধমানের 
১ জন এবং কোলকাতার ৪ জন। 

২৪ পরগণার মাধব বিশ্বাস, স্বপন Fe, 
দিবাকর হালদার, স্বপন মণ্ডল, হরেন হালদার, 
নদীয়ার বিপুল বিশ্বাস, হুগলীর প'ভাত ঘোষ, 
গোপাল atm], মেদিনীপুরের অসিত মণ্ডল, 


হাওড়ার অশোক সাহা, সুকুমার সাহা, 
প্রবীর দাস; বর্ধমানের অজয় (Wa 
এবং কোলকাতার কাজল মুখাজীকে 


জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এসেছেন এই 
প্রকল্পের মধ্যে কেমন লাগছে-_ ভবিষ্যতে কি 
করবেন ইত্যাদি। সবাইর উত্তর উৎসাহের 
এক গভীর স্বরে বাধা | সবাইর উত্তর, বেকারত্ব 
ভালে! লাগছে ন| ৷ চাকরী কখনো! আমাদের 
সঙ্কট দূর করতে পারবে All চাকরীর পেছনে 
আলেয়ার সন্ধানে ঘুরে জীবন ক্ষয় করে কি 
লাভ। তার চেয়ে নিজের পায়ে দীাড়াব। 
আমর! জেনে নিচ্ছি কেমন করে পোজ À stane 
হয়, সমস্যাগুলো কি এবং কত রকম? তার 
মোকাবিলা! কি করে করতে হয়। ব্যস তারপর = 
ব্যাঙ্কের খণ নিয়ে কারে! তোয়াক্কা না করে 
নিজের পায়ে Hylan) এই emm আমাদের 
আশার মশাল ৷ তবে অনেক দূর দুর এলাক! 
থেকে আসতে হয়। ট্রেনিং চলাকালে অনেক 
অর্থ খরচ করে ট্ৰেনিং «pibe করতে হয়। 
আমর! তে! বড় গরীব। তাই ট্রেনিং বাবদ যদি 
কিছু আলাউন্স মঞ্জুর হয়, তাহলে ভালে! হয়। 
ফটোগ্রাফার শ্রী দিলীপ সাহাকে বললাম ছবি 
তুলতে । লেন্সে প্রতিফলিত gira তরুণ 
FATA | ওদের উৎসাহ ঝিকমিক করে উঠল 
তারুণো আশায় ভরসায়। 





qe. 





শিশির মুখোপাধ্যায় 


জাতীয় আতঙ্ক 
পাৰ্থেনিয়াম 


অধ্যাপক, পল্লী শিক্ষাসদন, বিশ্বভারতী | 


২১ 





আজ থেকে ১৫ বছর আগে পার্থেনিয়াম 
আগাছ। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং ক্ৰমে 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় এই আগাছ| ছড়িয়ে 
পড়ে। এই বিষাক্ত আগাছ! দমনের জন্য 
গবেষণা চলে। এই গবেষণার ফলে বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক যে তথ্য পাওয়া গেছে ত| এই প্রবন্ধে 
আলোচিত হলে।। 





ATER নিয় m Taani. _ পাৰ্থেনিয়াম 
_ বললে শুধু বিষাক্ত অ।গাছা বোঝায় না। 
_ ETE নুয়ামের ১৬ ew আছে তার মধ্যে 
oo পাৰ্থেনিয়াম Mike fe [বিষা 





E গেছে | 
আগাছা বিজ্ঞানে সা wh 





qmi has aa UP. T আগাছার 
মত এই আগাছা ফসলের সঙ্গে খাদ, আলো, 
জল, বাতাস ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিযোগিতা 
করে ফললহানি করে। তাছাড়াও এই বিশেষ 

_ আগাছার শিকড় থেকে বিষাক্ত রস নির্গত হয়ে 
চা মাটিতে মিশে আশপাশের ফসলের গাছগুলির 
| _বুদ্ধিহানি « ও মৃত্যু ঘটায় যাকে বলা হয় Allelo- 
P pathic effect. | 


EE রাস্তাঘাট রেললাইন, ও অন্যত্ৰ জঙ্গল 
7 afanan কাজ করেন তারাই বেশি এই বিষাক্ত | 
কৃজিমা বা অন্যান্য 





__ আগাছার সংস্পর্শে এসে এ: 
E চনক্ষতের Pata wa 4 few ধারা এই 
| er প্রত্যক্ষ সং স্পর্শে 






Í আসেননি তাদের 





এইচডি f খিসিস করা 


২২ 





সেই এলাকার 1 কথা mu টয় 
রাস্তাঘাটে, বাড়ীর E বাতাসে এই Pd 
আগাছার ফুলের রেণু, ও ট্ৰাইকোম ভণ্তি হয়ে 
আছে এবং ক্রমে বাড়ছে। এরকম স্থানের 
অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যহ এই আগাছার 
বিষাক্ত পরিবেশ দূষিত বাতাস নাকে গ্রহণ 
করছেন ও শরীরে ধারণ করছেন। ফলে ধীরে 


ধীরে > সমস্ত এলাকাটির s জনগণ বিশেষ করে প্রাপ্ত 


গত এপ্ৰিল'মাসে বিশ্বভারতী থেকে বয়স্ক পুরুষের! এলার্জিজনিত এযাজমা-হীপানিঃ 
আন্ত twi হয়ে - থেকে রুগ্রতর হয়ে পড়বেন। 
"n এটা অনেকটা, কোন দেশের মামুযদের ধীরে 











ভয়াবহ অবস্থা উর নিয়ে amfani | 
করার আশু প্রয়োজন। | 
এবার আগাছাটির বিবরণ দিই, যাতে 
fen চিনতে fan হয়। এই 
পা হিষ্টেরোফরাস একটি গ্যাষ্টারালি 
ai কম্পোজিটি হাৰ বা গুল্ম জাতীয় গাঢ় সবুজ 


রংয়ের উদ্ভিদ 1 গড় উচ্চতা ২--৩ ফুট, শিরাযুক্ত 








us প্রধান কাণ্ড ছাড়াও চার পাঁচটি প্রধান 


শাখা ও বহু প্র খাযুক্ত 1 নীচের পাং তা গুলি! "P 


এবং খাঁজকাট, অনেকটা চন্দ্রম্লিকা ফুলের = 
পাতার মত। উপরের দিকের পাতাগুলিও সবুজ B 
রংয়ের খাঁজকাট। কিন্তু ক্রমে ছোট ও লম্বাটে _ 




























ট | গাজরের পাতার 
থায় খুব ছোট্ট ছোট 
দূর থেকে অনেকট। 


_ক্যারট-উইড, ছটক-চন্দনী, পান্ধারীফুল, পার্থবিষ 
ইত্যাদি এবং 







ত করা হয়েছে। 


E qe হয়ে ব্যক্ত করেছেন | এট। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাদের faga বিষয় বা নিজস্ব গবেষণা- 
S ভিত্তিক নয় বলে Pafas । বর্তমানে আগাছা 
ও আগাছা দমন বিষয়টি কৃষি-বিজ্ঞান ব| Agri- 
cultural Sciences এর ww! কোন 
রত প্রতিক্রিয়া করে 
এবং, আগাছার বিষ গুলি কি কি এবং 
 বিষক্রিয়ার প্রকৃতি ইত্যাদি ডাক্তার বা এলাজি 
বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের বিষয়বন্ত এবং ওরাই এ 
(ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি । d few আগাছা দমন 
বা rea প্রযুক্তি, কলাকে শল কৃষি বিজ্ঞানের 
S og গে 35 তদের. বিষয় í আগাছ। 
'3 এই আগাছা দমন ব্যাপারটি তাদের 
ন গবেষণার বিষয়। 
1 কার্যকরভাবে সঠিক দমন প্রথায় 
ধ্বংস করতে হলে কৃষি বিজ্ঞানীরাই উপযুক্ত পথ 
_ নিৰ্দেশ করতে, পারেন । পার্থেনিয়াম আগাছা 
omma কৰ্মসূচী নেওয়ার ব্যাপারে কৃষি কজেজ R 
_ কৃষি বিশ্ববিগ্ভালয়ের আগাছা বিশেষজ্ঞদের সংগে 
| এবং কৃষি বিজ্ঞানের সৰ্বভারতীয় 
বিজ্ঞান সমিতির ( Indian Society 





























মশল। গাছে শোভিত মাথার মত 
a p গাছটি ভারতে কংগ্ৰেস গ্রাস, 


ইংরেজীতে festa fet, 
র্যাগটইড পাথেনিয়াম নামে বিভিন্ন স্থানে 


ব্যাক্ত আগাছা দমনের কথা অনেকে 


তাই কোন 









eua: : T 
of Weed Science eu সঙ্গে di T 


চাষের অযোগ্য on ie 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
টি বিস্তার: ও «ws 


£31 তারপর etin আগাছার | উপর | 
প্রধানতঃ রাসায়নিক ওষুধ বা হাধিসাইড ছিটিয়ে 
দমনের কার্যকারিতা দেখা হয়। ৰাসায়নিক 
আগাছানাশক ওষুধের মধ্যে ২). 8-fe, ডাই- 
CHING, প্যারাকোয়াট, গ্রাইফসেট। - wfe- | 
ফুওরফেন, বিউটাক্লোর,এম-এস-এম-এ এবং? 


চেষ্টা কর! হয়েছে। এই রাসায়নিক Simant "s 
ওষুধগুলির মধ্যে ডাইকোয়াট (1, 1, _ 
ethylene—2, 2 bipyri lidium ion x em p 


2, 4-D ( 2, 4 dichlorophenoxy acetic E | i 
acid ) ওষুধ সবচাইতে কার্যকরী | প্যারাকোয়াট = a 
dimethyl 4-4”  bipyrilidium. com 


(1,1, 
ion ) ওষুধ যদি ২, ৪-ডি ' eu সঙ্গে একত্রে a | 


২৩ 





এই ১৯৮৪-৮৫ সালে নুতন ওষুধ এসি ২৫২৯২৫ i টি 






| | তৰে fers (33 
( Mono $ Sodium 





3 à বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন: এম-এস- 
/ এম-এ ব্যবহার করে লাইনে বোন। পাটক্ষেতে 
a কার্ধকরীভাবে aj el দমনের ফল পাই। কিন্তু 
R আগাছানাশক ওষুধটিতে আর্সেনিক জাতীয় 
বিষ থাকার ফলে সার! ভারতে এর ব্যবহার বন্ধ 
Pc করা হয়েছে। | গবেষক ছাত্র মুক্তসারধি 









| elisa. গবেষণালন্ধ ফল থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে নতুন ওষুধ AC 252925 পা mem t 


সক্ষম few যেখানে : ] 
Paraquat + 2, | 4 | 
পার্থেনিয়াম সম্পূর্ণ মেরে ay | 
AC 252925 , এর প্রায় একমাস লাগে এই 

_ আগাছাটি সম্পূর্ণ মেরে ফেলতে। 
আগাছানাশক ega পাথেনিয়াম দমনে 
তুলনামূলকভ।বে অনেক কম কাধ্যকরী। তাই 

যে সব Slatin পাৰ্থেনিয়াম পরিপূণ জঙ্গল আছে 
সেখানে কি করবেন? সেখানে ১ কেজি 
E (ভাইকোয়াট অথবা ১ কেজি প্যারাকোয়াটের 
_ সঙ্গে ১ কেজি ২, sfo একত্ৰে মিশিয়ে ৬০০ 
. লিটার জলে গুলে এক হেক্টর জায়গায় cun 
করার, সুপারিশ করি। 












সেখানে 


অন্যান্য 


তাছাড়া কার্যক্ষেত্রে | 





হ্‌’ Ay. a T TI aha আগাছা! ধ্ব 


ey সুপারিশ করা হয় তাতে å আগাছা duc 
- আক। বাঁকা হ হয়ে য় শুকিয়ে লন রে a 






যাবে: te ree iui ja des D ৬ 
( চি : 

















iz Mem ময়ে at 
5 a কা বালা ema মাঠে 








à ঘাসের সং pak "db আরও ul on | 


যায়। ২, ৪-ডি আগাছান!শক ' b 
সালে e ও আমেরিকাতে আঁৰি 












বাচিয়ে: m X "hier ২ RA করার জন্ত 
সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। wmm 
— মধ্যে ২৮৪ fe is tiom 





করতে হলে an ams এ কেজি "em : 


লাগবে।. b 


__ ব্যবহারের পক্ষে ডাইকোয়াট কিংবা প্যারা- = n ৷ s ail al a 





? | cu uds i se Mes wm. t বড় 





"ig ধ্বংস করে বলে e 1 কোন em 














তুলনায় অনেক দীর্স্থাধী । কটা বা জীবপ্ত "SRL কু ai চা 
আগাছাগুলিতে AM ay me cata ity (uM cat 





সার = : ছড়িয়ে পড়েছে rl গর K 












থেকে কেরোসিন সহ dex ৷ fis ped 
পুড়িয়ে মারে--যাকে Flame Gon বলে। কোন 
এখানেও কেকোসিন aga — ates » তাই দীবাণু, উ in 
হবে তাতেও সন্দেহের অহ si. 
পুড়িয়ে মারার পদ্ধতি য় 
করা সাজি 





siat হ 








এই wean ১৫ ভাগ লবণ rr d a ws 
হাইপারটমিক সপুশম হিসেবে কাঞ্জি করে f 
পাখোনিয়াম Olen সেলগুলিব উপর । লবণাক্ত 
আবহাওয়া থাকলে পার্খেনিয়াম জন্মাবে না এট। ত 
1 "d ate ধায।। আগার নিজের সমীক্ষাতে 
ধনে কাকঘীগ ও লাগরঘীপে পার্থে- 
TAM ira দেখে এসেছি । 
4 এ বিযয়ে স্মরণ রাখ! 



















করে পাথেনিয়াম ধ্বংস করে awa গা fa s 


2¢ 








ow হীন আর এক, পৰিবেশ গুৰ হবে ন! 





x i উপদ্রব : ve পার্েনিয়াম। দমন ২ করতে নতুন 
| আর | একটি আগাছা বিষহররূপে আমদানী করে 
| ue দেখা যেতে পারে যে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই 


ক্যা নিয়া সেরিসিয়ার feud জঙ্গল লুটি করে 





: E আর একটি উপদ্রব আমর! নিজেরাই 
আমদানী করলাম | 
আগাছা দমন বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণায় যুক্ত 


আমরা যারা আগাছ] ও 


আছি, একটা কথ! সবসময় মনে রাখি যে নতুন 
কিছু উদ্ভিদ eteta 





ডুইংরুমে শোভাবধ্ধনের ay বিদেশ থেকে 
কচুরীপান। আমাদের দেশে আমদানী করার 

ফলেই এই কচুরীপানার ৷ বৰ্তম ন বিরাট সমস্য! 

ডরইংরুম থেকে বেরিয়ে আজ দেশের সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে 
পড়েছে) PS 

x সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে পার্থেনিয়াম 

| আগাছা রয়েছে তা যদি সত্যি কাৰ্য্যকরীভাবে 





O ya করতে zu তাহলে একই সঙ্গে একই সময়ে 


ৰ | সংশ্লিষ্ট = সরকারী বিভা গণ | on eats 





দমনের জন্ম স্থপারিশমতো = কাধ 





7 যেখানে যেরকম fen সেরকম ররর fe ঢ় 


EE ems করে এই বিষাক্ত আগাছা নি ৰম ^" কৰ্মসূচী E 





A s 





বে। তাই সরক LE | বদি 





2% 


বা জৈবপ্রথায় আগাছা 
দমন করার জন্য আমদানী করলে আগাছ। 2 
হিসাবে বিরাট সমস্যার R করতে "oa 


* এলাকা থেবে 






«tin একই নম ও 


আগুন nifi গুড়িয়ে অথবা | een 4 
আগাছানাশক ওষুধ ব্যবহার করে সকলে একত্রে 


পার্থেনিয়াম দমনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলে তবেই 


পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পার্েনিয়াম পরিস্থিতির 
qae! সম্ভব। নাহলে এক জায়গায় কোন | 
সরকারী বিভাগ বা কোন প্রতিষ্ঠান পাথেনিয়াঃ 
করলেও অন্য পারেনিয়াম সি 
; এই বিষাক্ত আগাছার হাক্ষা বীজ 
বাতাসে এবং জলে ভেসে এসে আবার সেখানে 
পার্থেনিয়ামে ভরে যাবে। s 











ca উল্লিখিত পঞ্জী : 
1, Rao, R. S. 1956.  Parthenit m- 
record in India. J. Bom 
Hist. ‘Soc. 54; ; 2 24 
2. Lewis, W. H. and Lewis, . 197. 
Plants. affecting. men's s ১8818 
( "Medical. Botany. John Wiley 

i aaa eee New York; P. 86. 
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— খবিফ চাষ সুরু হচ্ছে। যাঁরা গত মাসে 
মাটির নমুনা সংগ্রহ করেননি এ মাসে তার 
ব্যবস্থা নিন। 
 পরীক্ষাগারে পাঠান lk 





২ কেজি করে নাইট্রোজে 
মাটির mm সংগ্ৰহ করে 


খরা প্রবণ ল লাল  কাকুরে মাটি অঞ্চলে বোন! - 
ও রোয়ার উপযুক্ত জাত, আই-ই-টি ৮২৬ ও. 
| 3888 (রসি), পলমন ৫৭৯) সি-আর ১২৬-৪২-১ = 
atata ১৫--৩০ দিন পরে দেশী উন্নত জাতে 
একর প্রতি ৫ কেজি করে এবং অধিক ফলনশীল: 
| জাতে ১৫-৩০ ও sree দিন পরে à 


| সপারিশমত অধিক ফলন aAa উন্নত = 
জাতের বীজ বীজতলায় ৮৪ m : ES ue de 2 
emma s অন্যান্য ফসল = 
owe ৬ bm ji জমিতে duisi: করুন | ^ অতিরিক্ত | 
Ed বীজতলার উপযুক্ত নং নয়। ১০ শতক: 


২৭ 









— ১টন গোবর ৰ E 


দিন। শুকনো বীজতলাঃ 
দেবেন না। জমিতে রস 
3—53 দিন আগে ২ কেজি নাইট্রোন্ে 
দিন। রোগপোকার T : p Cif y : ন ia : 
vt নিন u icd d 
আগে বোনা পাটে চাপান সা সার র দিন। ড় "i 
পচা রোগ এবং ঘোড়া, বিছা ও হলদে মাকড়ের 
আক্রমণ হলে দমনের ব্যবস্থা নিন। E. 







বধাকালীন শাক-সবজির চাষ এ এ মালেই ৃ 
শুরু করুন। Lo 















শ।কসজী SF 
চাষীডাইর।8 এখন 
আপনাদের লাভের 
টাকা পোকামাকড়ের 
গ্রাস থেকে বাচাতে 
পারেন। 





মালাখিয়জ 


ক্লতিকারক পোকামাকড় 8 SCM HA আক্রমণ 
থেকে SAA VARA কার্যকরী উপায়। 


কারণ সায়খিয়ন নাদুলি কীটনাশক নয়। এটি পোকামাকড় আর 
কীটপতক্ষের দ্বারা অপূরদীয় ক্ষতি থেকে আপনার শাকসজীর গান্গাছড়া 
were কার্যকরী উপায়ে সুরক্ষিত রাখবে। সায়খিয়জ আপনার 
গাছপালাকে অপরিসীম ক্ষতির হাত থেকে বাচিয়ে সৰ পোকামাকড় 
e Dose স্পর্শমাত্র ধ্বংস করে। 

ফসল কাটার ye দিন আগে লায়খিয়জ ব্যবহার করলেও ফসলে 

এর অবশিষ্টাংশ লেগে থাকার ভয় নেই। গাছপালা রোগহীন atk 
করে তুলতে জার লাভের ww বাড়াতে একটি মাত্র কীটনাশক... 
সায়খিয়ল, বহুভাবে উপযোগী কীটনাশক যা একশটিরও বেণী তিতি 
জাতের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দ্বার! অাক্ৰান্ত নববইটিরও 

বেলী বিভিন্ন ধরণের ফসলকে রক্ষা করে। 


সায়সাছিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 
Cot: নং ৯১০৯, যোৱাই gee ৯২৪ 


সায়নাদিত প্রতিটি cria নিৰ্ফ্ঞৰঘোগ্য সায় mne ratem of Romei Cram 


Company, Weve, New Jonesy, USA 





CIL-372. Ben 





আর PIII PEN 


wise seat কিডাবে নেবেন ঃ 
ধান ও গমের জন্য ১৫ সে.মি. পর্যন্ত এবং আখ, পাট, আলু, 
সপ সি পর্যন্ত গভীর করে মাটি 

| ফসল সারিতে থাকলে দু'সারির মাঝ থেকে মাটি নিতে 
হবে। অবস্থান ও মাটি অনুযায়ী জমিকে ভাগ করে প্রতি 
ভাগ থেকে আলাদা নমুনা নিন | গাছের আওতা, সারের গর্ত, 
পরানো জলাজমি বা সার দেওয়া জমি থেকে নমুনা নেবেন না। 


১০/১৫ জায়গার মাটির নমূনা নিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে, গুড়ো 
করে মেশান । সংগৃহীত মাষ্টি চার ভাগ করে বিপরীত দু'টি 
ভাগ ফেলে দিন । বাকী দু'টি ভাগ ফের মিশিয়ে, চার ভাগ 
করে, বিপরীত দু'টি ভাগ ফেলে faa i এভাবে যখন আধ 
কেজির মত মাটি থাকবে, তা শুকিয়ে থলিতে 'ডরে, প্রতিটি 
আলাদা চিহ্ন দিয়ে, নমুমার জন্য দু'প্রস্থ তালিকা 
we করে একটি তালিকা -থলির ভিতরে ও একটি বাইরে 
yay | 
মমূনার সঙ্গে কি কি জানাতে হবে ঃ 
(১) white নং ও তারিখ 
(২) qucm নাম ও ঠিকানা 
(৩) মৌজা, জে, এল ও দাগ নং 
(8) জঙ্গির অবস্থান উঁচু।মাৰ্মারী/নীচু 
(9) কতো গল্ভীরতায় মাটি নেওয়া হয়েছে 
(৬) মাটির প্রকার 
(9) কি কি ফসলের চাহ হবে 
(v) সেটের সুবিধা আছে কিনা 
(৯) গত ৩ yu এ জমিতে বিভিন্ন 
SRA কোন সার কতটা 










TURA 
MK ees » এলাকার He উন্নয়ন আধিকাৰিক/ 


আহো যোগায়োগা «ss | 


E 
Y 







TM CLG ae IT "wow ভাতৰ তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 






















armar | A mueve Neue uev ITT, sontes, কমি মষ্পৱী'য় ময়ক্ষায়ী 
DMPA ও কাজের অগপ fe, কুৰি যতি, চস ওত Vinee x75" ও wedfW, নয়া ও ww 
৷ EX 

cast, ৪১৮০ piod কমি fanaa, বিভিন্ন জেলার Furie , WOT জংজাদ ‘এ রচল', করকদের স্বামীয় এম। 
সমষ্টিগত অড|বণ্জসুৱিধার কথা, vao পালন, মৎসাচাষ, qon TE pissy 7 coque, ভুমিসংস্কার- 
গত 354] ও সংবাদ, mu xfi, সমাজ few] 9 উন্নয়ন, 2155994 কু "* vow অৰ্থনীতি ও yj- 
সংস্থান সমসা৷ দি এবং (এ রেখা টয়, আলোকচিয়, (তরকলা oci 

asata am. %. কৰল faeta ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (efr rus পর) fnafefeg alte 
wm eem it মানের কৃ কৃমি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ ৷ 1৫ থাকা, (খ) সাধারণ কৃষি গ্ৰমুক্তিগতু 
(a befand S4W rqo' wi, ‘tay সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কুমি বিষয়ক coi 09 Blast, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 


ও ume $80 টাকা; (9) "afe (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২: কা ৷ 

রান আতা খে rl পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয় mp বাংলা অক্ষরে লিখে সন্পাদিকার 
yamala , (সম্পাদিকা, বসুদ্ধারা, জফসেট প্রেস, Br প্লাঘামস্‌ CHIT, কাজা: ত1-80) পাঠাতে হৰে । রচনার দুইকপি 
[তান বানছনায po অথামথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়। না থাকলে অমনোনীত রচনা জের পাঠান হবে না । 


হজ হবার নিম্ন £ (যে কোন মাসে বসুদ্ধরার ধাহক হওয়া যায় । |কম্বব বাংশ! সনের বৈশাখ থেকে চৈ পর্যন্ত 
79 কম সময়ের Wu গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুল। ২৫ গয়স৷। অগ্নিম 
die un বার্ষিক ঢালার হার ৩'০০ টাকা। চারার টাকা ahh অধিকতা গণ্চিমবল্ল"-এর নামে লেখা 
rent figs: GER) পোল্টাল Wa অথবা INES চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, quan অফসেট (n, 
SR, ৪৮ Wie; সরা. পাঠাতে হবে। 


IM t (প্রথম — জনা এবং অধ পুষ্ঠ।র কম কোন বিজ্াগন নেওয়। হবে না)। প্রচ্ছদ (৪থ কভার) ॥ 
coo Bil, am ৮৬ কনার) : 809 টাকা, সাধারণ পূর্ণ পরষ্ঠা s ৩০০ BII, সাধারণ অৰ্ধ পৃষ্ঠা t ২০০ টার । 
aras gioa বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট ACMI উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই- -ই-এন্‌"এস্‌’ Gal Deo 
এজেনসীকে বিজ্ঞাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


Lu) একটি কুমি-সন্গাৰ্কত ঝ/বজায় এবং গ্রামীণ সমস ও উদ্নয়নমূলক যে কোন বিজাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 


গঢারের কাযকর্ী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/ত্বয়ংশানিত সংস্থ। জথব। বেমরকাৱী প্ৰতিষ্ঠান, বান্ধ, সমৰায় 
প্রতিষ্ঠান ইতাগি সকলেই এই গৃণিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন | 


কমিশন এজেণ্ট $ কণির|ডাসঙগ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কা রী cwn)» তালিকাড়ুত্ধ কর হয়। ১০০ কাদির 
কমে এজেন্সী দেওয়| হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংলে হারে কমিশন দেওয়া হয়। aon অভ্র Ou! 
wies মো sena টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 


এ " 


Ca 


সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কাৰ্যক্ৰম 





উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কার্ষক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 

( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ ১৫,০০০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান £ আয় বাড়ান 
faxa রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেল! দপ্তর 
sizstee ৪ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 

মালদা৷ মকদমপুর, মালদ। 


if E পঞ্চাননতল|, বহুরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 


Paes ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়| ) 
ZASS — 2 ৭৯, এন. এন. বস্তু রোড, বর্ধমান 
fASS 2 দাঙ্কালপাড়৷, সিউড়ী ( বীরভূম ) 

Xizi 2 চাদমারীভাঙ্গ।, বাকুড়। 


সেদিন্নীপুল্ল 2 ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


Firs কেন্ত E 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন ( Sb ভুল ), কলিৰকাত|-”**১২ 
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কর নি "me min to ‘Threshers and 
Pump- -sets to the farmers on hire or on hire- purchase 











Telephone’: : 22-2314/ 23-3192 
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বীরভুমের দোমনপুরে আখ চাষ. 0 
অনিল সরকার 





সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্ধদ 
ডঃ দেবত্রত মুখোপাধ্যায়/ক্যি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাময় নিশ্বীস/অপয় কৃষি অধিকর্তা 


গোলাপের চাষ *” "o ৯১৪ ডঃকলাগত্রত creto কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
umi "om GP মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( সমপ্রসারণ ) 
sini TM VL 2 জ্যোতিৰ্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) কৃষি বিভাগ 
চালকুমড়ার চাষ (সংবাদ) es ১৬-১৭ অমলেছু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
Baraa আনারস বিপণন ব্যবস্থা! ‘'. ১৮-২৫ আধিকারিক 
সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কৃধিতথ্য আধিকারিক (সার) 
আষাঢ় কৃষকের করণীয় e ২৬ que ঘোষ /সম্পাদিকা 
চৰি জিৰোৰ (তাৰি in উমা চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 
মাসে সার প্রয়োগ করুন ) e ২৭ প্রধান iti 
০০ 4 ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়--কৃধি অধিকর্তা, 
তথ্য 709 ৪৪৫ ২৮ , পশ্চিমৰ 
SS 
CHS ১৩৯৩ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 
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পরল 0৮1৪৬ লারা মতাই কি আনি 


| পরশ ১৮৷৪৬ দার বানয়ার mon কি 
পরশ ৯৮।৪৬ দার কি rar SS | WT 
মায়? XS fy, ! | প্রতি বাগ পরল দার ও ব্যাগ 
itn, গরাগের পুতিটি দানায় আছে পুরো NN A Wl, | Were ফমফেট এবং ১ ব্যাগ জাযোলিয্াম 
৬৪% «uf were ১৮% mitem এৰং a EN ia) | 
৪৬% ফলফেটট-ঘা জনা মায় দিতে গায়ে না। de 
পরপ ১৮1৪৬ সেয়ে সেরা মুল দার 81১ 
কেন ? 
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এ বছর জৈ)ষ্ঠের প্রথম দিকে আবহ|ওয়| ছিল কিছুট! vom 
চাষের অনুকুল। কিন্তু জ্যৈষ্টের মাঝামাঝি থেকে আবহাওয়ার 
পরিবর্তন ঘটে এবং Cody সেই mem রুদ্র রাপের প্রকাশ হয় wi 
গ্রামের ক্ষেত খামারের রস চুষে শুকনো ও BOM করে তোলে। 

few চাষের কাজ তে! থেমে থাকবে ন|। আমন চাষের 
মরস্থম এসে গেছে। বীজতলার কাজ এখনই সুরু করতে হবে। 
কৃষকর| আশ! করি ইতিমধ্যে কোন জাতের ধান বুনবেন ত! ঠিক 
করে বীজ যোগাড় করে রেখেছেন। ! 

ভাল ফলনের প্রথম কথাই হলো উন্নত জাতের tv গ সেই বীজ 
থেকে পুষ্ট ও সবল চার! তৈরি করা। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আধাঢ় 
মাসের শেষ পৰ্যন্ত যে কোন সময় বীজতলায় বীজ বুনে দেওয়া যায়। 
তবে পুষ্ট ও সবল tata ww বীজতল| উন্নত প্রথায় তৈরি কয়| 
একান্ত প্রয়োজন। _ 

এ রাজোর বেশির ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে 
বীজতল] তৈরি করতে হয়। ফলে বোনার wg প্রয়োজনীয় পঞ্ষিষ্মাণ 
3f ন! হলে বীজতল| তৈরী করতে দেরী হয়ে যায়, তাতে ঠিক 
বয়সের চার! রোয়ার জনা পেতে অনুবিধ| হয়। দেরীতে রোয়ার 
ফলে ধানে রোগপোকার আক্রমণের আশগ্ক। বাড়ে ও ফলন কমে 
যায়। সেজন্য বীজতল| ক্ষেপে ক্ষেপে তৈরী ধরা ভাল। তাতে 
ঠিক সময়ে সবল ও পুষ্ট চার! পেতে কৃষকদের অনুবিধ| হবে Al | 

এ রাজো ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যাই বেশী। ধামের 
মোট উৎপাদন বাড়াতে গেলে এইসব ছোট ছোট কৃষকদের ক্ষেতের 
ফলন বাড়াবার চেষ্ট| করতে হবে। ফলন বেশী হয় যদি গাছ প্রতি 
গুছির সংখা! বেশী হয়। dw নিবিড় করে চার! রোয়! দরকার। 
সেজন্য বেশী চারার গ্রয়োজন। এক একর জমি রোয়ার জানু) 
১০ শতক ব| ৬ কাঠার বীজতল| তৈরি করলে প্রয়োজনীয় চার! 
পেতে অনুবিধ৷ হবে না। 

এ বছর মোট ধান্তোতপাদনের —€— ধর। হয়েছে (চালের 
হিসাবে ) ৮৪ লক্ষ টন। এরমধ্যে আউশ ও আমন ধান মিলিয়ে 
লক্ষ্যমাত্রা নিদিষ্ট হয়েছে ৭০ am টন (চালের হিসাবে )। এই 
লক্ষে] পৌছাতে গেলে আমাদের রোয়ার iw যেমন ঠিক সময়ে 
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অনিল সরকার 


বীরভূম জেলার ইলামবাজার থেকে 
৫ কিঃমিঃ নূরে Bax পশ্চিম কোণে দোমনপুর 
গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে অজয়নদী। 
গ্র মের মাঝে আছে একটি কান্দর, ওপারে বৰ্ধমান 
cami: চাবই এ গ্রামের মানুষের প্রধান 
জীবিকা । এই অঞ্চলের চাষের উন্নাতর wy 
কৃষিকর্মীর। চাষের কাজে উন্নত চাষ পদ্ধতি 
ALAA করতে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন। 

দেোমনপুর গ্রামের চাষী আবদুল মান্নান | 


তিনি গত্তান্থুগতিকভাবেই চাষকরছিলেন। ধান, 
বিষয় বিশেষজ্ঞ, বোলপুর। 


গম, সবজি ইত্যাদিই তিনি প্রধানতঃ চাষ করে 
থকেন। কৃষ প্রযুক্তি সহ।য়কের পরামর্শে 
গতবছর তিনি Sia কিছু জমিতে আখের প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র করেন। এই আখ ক্ষেতে তৈরি হয়ে 
উঠলে এর ফলন দেখার HT বালপুর AF থেকে 
আসেন কৃষি ae সহায়কের সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন 
আধিকারিক ও অন্যান্য কৃষি অফিসারয়!। Sra 
“my কাটিং” করে ফলনের পরিমাণ দেখেন। 
প্রথমে তারা সমস্ত ক্ষেতটি ঘুরে আখের 
আবস্থ। দেখেন। তারপরদক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে 





* Fea cm « in রাঃ E ' i "i n ১৬৯৩, 
= একটি আয়ত apa a ae p 
om ets t i d পুঁতে একটি লগ! দড়ি 





~ " jf দিয়ে y চারদিকে es দিয়ে বীধেম | Qui 











: EI গড় উচ্চতা » > es ৷ ফুট আখের গড় cae 
২'৬ ইঞ্চি। D দেওয়া অংশের আখের 
কাটিং নেওয়া হয়। 


আখের “an কাটিং” হচ্ছে গুনে অনেক চাষী 


লেখানে উপস্থিত "mi 
প্রতাপপুর, সপ্তোষপুর, quis পুর গপুর 

গ্রাম থেফে। আখ, দেখে I খুব t 
Nub ex b "us bos 









চাষ করেন। মোট পঞ্চাশ শতক জমিতে তিনি 
আখ চাষ কয়েছেন। 
থেকে বীজ, সার, ওষুধ সবই বিনাযূলে পান। 
সেচের wy dis একটি অগভীর নলকূপ আছে 
ET E মি সরকারী সাহায্য নিয়ে ও নিজের থেকে 








Pers i * টাকা দিয়ে করেছেন? . 


তারপর তিনি E চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
XUI এই চাষের wy রক থেকে ১১ কুইন্টাল 
o b eer গোটা আখ প্রতি টুকরোয় ২-৩টি 
K namn s কাটা রি দিয়ে আখ কেটে 









oe AM ib n F T “farce কাটা আখের 
quatem কে Re fifa. ডুবিয়ে রেখে তুলে 


নিয়ে বাকী আখের টুকরো শোধন করে ৫ ন 


F ti | p | 





ত এই নালাতে ডি-এ- f ex ৫ ei T ইং 


কি জাতের 


আখ চাষ করার জয়া বক: 


লাগাতে খুব দেরী হয়ে যায়। 





d জলে প্রায় ১৫০ কেজি অ আখ T = 
তারপর আবার নতুন জল ও ওযুধ 


নেন | 
TTAR | 






১৫--২০ দিনের মধোই হাপরে বীজ আখ তৈরী 
হয়ে যায়। = 

মূল জমিতে ৪-৫টি চাষ দেন | এই সময় 
পঞ্চাশ শতক জমিতে * গাড়ী গোবর সার CHA | 
শেষ চাযের সময় ৬ কেজি অলাড্রন ৫% দেন 
এর ফলে আখে উই লাগে না। man lids 
প্রযুক্তি সহায়কের পরামর্শে ৩০ ই ঞ্চি 
' seul, দশ ইঞ্চি গভীর ন 








৯ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ২৪ কৈলি দেন। 
সার দেবার পর মাটি কুপিয়ে সার ও মাটি মিশিয়ে 
দেন। আখের টুকরোগুলি নালিতে পর পর 
রাখেন। এই সময় নলকৃপ থেকে নালিতে অল্প = 
পরিমাণ জল দেন। এরপর বীজ আখের 
টুকরোগুলিকে পর পর আঙ্গুলে করে টিপে 
মাটিতে ঢুকিয়ে- দেন ও টুকরোগুলি ২-৩ ইঞ্চি 
মাটি দিয়ে ঢেকে দেন যাতে শুকিয়ে না যায়। 
কে,পি,এস বাবু তাকে ১৫ই কাতিক থেকে ১৫ই 
অগ্রহীয়ণের মধ্যে আখ লাগাতে বলেন। কিন্তু 
সরষে চাষ, গম চাষ করতে গিয়ে সময় তিনি = 
লাগাতে পারেননি। ২৬শে পৌষ লাগান। 









কে/পি,এস বাবুর পরামর্শ মত gi E os ৷ 
আখের মাঝে তিনি সাখী: ফসল হি | 
সারি ঝিঙ্গে লাগান এবং কতক পাল 


| লাগান qi সংগ tesa চাহিদ। মিটিয়ে কিছুটা ০ 


বিক্রিও করেন। আখ বসাবার ১২ মাস পর = 


. বিক্ৰি করতে দেবেন ay | 


নালিতে তিন কেজি ফুরাডন দান! ওধুধ দেন। 


এই ওষুধ দেওয়ার জন্য আখে কোন রকম পোক| 
লাগেনি। প্রথম চাপ৷ন দেওয়ার ১২ মাস পয়ে 
আবার ১২ কেজি Sefa দিয়ে একটা সেচ 
দেন। নালিতে আখ লাগাধার Sy আখ 
ঢলে পড়েনি। 

ইতিমধ্যে আখ কাট! শেষ হয়। ওজন হয় 
শতকে ৪৫৪ কেজি, অর্থাৎ ware ৪৫*৪ টন 
আখ। ফলন শুনে erem অফিসার কমলবাবু 
হতাশ হয়ে বলেন যে এর থেকে অনেক ভাল 
ফলন হয়েছে লাভপুর ও কীর্ণাহার ব্লকে। 

গ্ৰীমায়ান প্রজেক্ট অফিসারের কথ| শুনে 
বলেন যে তিনি Baw পদ্ধাতর চাষের সবই ঠিক 


— ঠিক মেনে চলেছেন। কিন্তু কাৰ্তিকঁ-অগ্রহায়ণেয় 


মধ্যে তিনি আখ লাগিয়ে উঠতে পারেননি, 
চাষের অন্যান্য কাজের জন্য ব্যস্ত থাকায় আখ 


_ লাগাতে দেরী হয়ে যায়। অন্য জায়গার তুলনায় 


তার ফলন কম হওয়ার এটাই বোধ হয় কারণ। 
তবে তাদের কাছে এটা খুবই ভাল ফলন। 
উপস্থিত চাষীর! বলেন এই আখ তার] মিলে 
তীর! বীজ হিসাবে 
নিয়ে আগামী বছর ঠিক সময়ে লাগিয়ে এর চাধ 
করবেন। সেই আখ . তখন মিলে দেবেম। 

ওজন দেখার পর আখে রসের ঘনত্ব পরীক্ষ| 
করে দেখা হয় অর্থাৎ আখের রসে কত ভাগ চিনি 
আছে তার হিসাব নেওয়| হয়। Sta আখে 
২৩'৫% fan, অর্থাৎ Lom চিনি আছে 
দেখ| যায়। 

কিন্তু আখে কখন চিনির ভাগ বেশী থাকে 1! 
কাতি?-গগ্রহায়ণে আখ লাগিয়ে আশ্বিন মাসে 
কাটলে fan থাকবে ২৫-২৬%, । কিন্তু যেশীয় 


agga 1 (we £ ১৩৯৩ 


ভাগ চাষীই ফান্তন-চৈত্রে লাগিয়ে পরের 
ফান্ভন-চেত্রে সেই আখ কাঁটেন। এতে fw 
থাকে ১৮-১৯%। অর্থাৎ রসে টনি ভাগ 
খুব কম থাকে। 

Harta তখন বলেন চিনির ভাগ বেশী 
থাকলে মিলের উচিত বেশী দাম দেওয়| | 

নিশ্চয়ই এমন দিন আসবে যখন রসের WEN 
অনুযায়ী দাম নির্ধারণ হবে। তাছাড়া কার্তিক; 
অগ্রহায়ণে আখ লাগালে শুধু রসের ঘনত্বই 
বাড়ে না। জল আমাদের একটি প্রধান সমস্ত! | 
এই সময় আখ লাগালে মাটির রসে ৩-৪ মাসের 
মধ্যে আখ কিছুট! বড় হয়ে যায়। এই সময় 
সেচ দেওয়া সম্ভব | তাই চৈত্র, বৈশাখ মাসে 
সেচ মা দিতে পারলেও আখ মরে না। কিন্তু 
যার! ফান্তন-চৈত্ৰে আখ লাগাম তাদের অনেক 
কষ্টে সেচ দিতে হয় আখ বাঁচিয়ে রাখার wm | 
তাছাড়া বছ চাষী জল না থাকায় wy আখ 
লাগানমা। , | 

জলের «uw থাকলে চাষীর! বছরে ২-৩টি 
ফসল তোলার চেষ্টা করেন ৷ CANI গেছে বর্ধমানের 
চাষীর! সেচ থাকলে ata-ana, গম। আলু চাষ 


OCR বছরে একটি আখ চাষ করতে চান না। 


সেচের ব্যবস্থা থাকলে চাষীর! আখ বাদ 
দিয়ে দো ফসলে হায়। কিন্তু এফ ফসল আখ 
দে| ফসলের থেকে বেশী লাভজনফ। প্রদত্ত 
তালিক| থেকে তা অনুমান কর! যাবে। 

এই হিসাব থেকে সহজেই বুঝতে পার! যাধে 
ধান ও সরষেতে যেখানে.একরে ২৪১০'০০ টাক! 
নীট লাভ হয় সেখানে একক আখ চাৰে একরে 
৫০%০'০% টাক! লাভ হয়। তাছাড়া শুধু একক 
আখ চায় নয়, কাতিক-অগ্রহায়ণে আখ 


বসুন্ধর| £ জার্ঠ £ ১৩৯৩ 


লাগলে ছুই সারি আখের মাঝে একটি সাথী 
ফসল চাষ কর! যায়। সাথী ফসল হিসাবে রোয়। 
পেয়াজ, সরষে, গম চাষ করাযায়। আখ বড় 
হওয়ার আগেই ফসল তোলা হয়ে যাবে। ফাল্কুন- 
চৈত্রে আখ লাগালে সোনালী মুগ, fae, cefe 
প্রভৃতি লাগানো! যায়। এতে আখের ফলন 
কম হয় al | 

মান্নান ভাইকে আগামী বছর আরও ভাল- 
ভাবে চাষ করতে অনুরোধ জানানো Bal 
অন্ততঃপক্ষে অগ্রহ।য়ণ মাসে অর্থাৎ ঠিক সময়ের 
মধ্যে যেন আখ লাগানো হয়। এবারের আখ 
যেন বীজ হিসাবে ৩*'** টাকা! কুইঃ দরে বিক্রি 
কর! wg! শুধু শ্রীমান্নান নয় উপস্থিত সব 
চাষীরাই এই প্রস্তাবে খুশী হন কারণ আগামী 
বছর তারাও এই আখের চাষ PATIA | 

বাড়ী গিয়ে Batata স্ত্রীকে বলেন, “নজির! 
বেগম, সব আখ ৩০ টাক! হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। 
২*০ কুইণ্টালে ৬০০০০০ টাক! পাবে! ৷ বলে- 
ছিলাম ন। তোমার কানের গয়নাট| এবার গড়িয়ে 














দেবে” ।' 
ফসলের একর কুই: প্রতি ফসলের খড়, কাঠ মোট একর প্রতি একর 
নাম প্রতি মূল্য মূলা ইত্যাদির আয় খরচ প্রতি 
ফলন (D) (85) মূল্য (টাঃ) (tr) নীট লাভ 
( কুইঃ ) ( Gt: ) ( Bt: ) 
উচ্চ ফলনশীল 
ধান ১৮ ১৪৫৬০ ২৬১০৩০০ ৩০৬৩৩ ২৯১০৬৩ ১৬০০০ ৬১৩১০’০০ 
সরষে t Q00'00 ২৫০০০০ ১০০০০ ২৬০০০০ ১৫০০০ ১১০০০০ 
গাম Se Sb ooo ১৮০০*০৬০ ১৫০০৬ ১৯৫০'০৬ ১২০০৬ ৪৫০০৬ 
আখ ৪০৩ ২৫০০ ১০)০৬০*০৩ — $*,9»9*0e (০০০'০০ ৫০৯০০ 














ac থেকে ৪ চা চামচ প্রয়োগ করতে হবে। 
ছারা, গাছ মাটিতে ও ভাল করে লেগে গিয়ে 

কটি কচি পাতা ও ডাল বার হতে 
প্রয়োগ শুরু করা যাবে। 








রাখতে হয়। ১ চা চামচ ইউরিয়া 
Tafa দিলে এই গোবর www ^» . চে 
যায়। এবার উপরের ঘন: পচা জল ঢেলে 
নিয়ে তার সঙ্গে পরিষ্কার জল মিশিয়ে যখন 
in (is exe ভন মই n 
তরল সার হিসাবে, ব্যবহার করা 
এই" সার প্রতি aen ই 

প্রতি গাছে দেওয়া যাবে। 
শুকনো মাটিতে ব্যব 





















গাছের গোড়ার মাটি ভিজে থাকে। '__;....; 
শহরের লোকের, পক্ষে অনেক সময় 1 এই a 





এই সার ব্যবহার করার ২-৩ yr rs 
গাছে জলসেচ করে নেওয়া উচিত যাতে _ 










ইজ ১৩৯৩, | 





E রসায়ন ক তরল 


P পটাশ ও ২ am Ld pns ct গুলে। 

m এক থেকে i লিটার নিয়ে জৈবিক ত 

(0 সারের মত ব্যবহার করা যাবে। = 

X : je এতে গেল রুটিনমাফি ক সার প্রয়োগের 
কথা । এবার, আলোচন! করছি একটি 








বিশেষ সার প্রয়োগ প্রসঙ্গে। এটি হচ্ছে 


গাছ ছাটাই « ও c tel qu দেওয়ার পর যে 
সার দিতে 3 হবে সে প্রসঙ্গে । গোড়ায় মাটি 
was আগে anf দিতে হবে। এই 


— সারমাটি cà হবে প্রতি গাছের জন্য ৫-৬ 









কেজি গোবর সার, ৩৭ গ্রাম বোনমিল এবং 





ole গ্রাম ক'রে স্থপার ফসফেট ও সাল 

অফ পটাশ মিশিয়ে। এক চা চামচ কারে 

গুড়ো চুন গাছে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই 

(ps8 রাসায়নিক সারের সঙ্গে দেওয়া চলবে 

| এ AH Goo বদলে একমুঠো তুষের টাটকা 

__ ছাই বা কাঠের ছাইও সারমাটির সঙ্গে 
টং ৷ ৰ : মিশিয়ে দে দেওয়া চলে। 













qat s | (০০০০) 
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যখন dal আর আশঙ্কা থাকে; না তখন 


(বাগানের জন্য ব্যবস্ধ৷ 





করা হয় তার সঙ্গে Sequesterone P Plus এক : 





বাড়ার আগে। m 
ডালপাল| ছটা : ome লাপে 
ডালপালা ছাটা একটি বিশেষ জরুরী ব 
এতে সতেজ নতুন ডাল EE হবে। | 
ফুল ব্ড় হবে ও ও বেশী হবে। অক্টো 














| ভেম্বর পর্যন্ত ডাল ছাটার উপযু P 7 
সময় | গাছ ছাটার ৩-৪ দিন আগে (থেকে _ 
গাছে জল দেওয়া বন্ধ di দিতে ` 2. 
৬-৭ সেঃ মিঃ ins থেকে Mars নিকেচিযার ০ 
কাচি d দিয়ে কেটে 
















o অন্ততঃ ৫টি সতেজ চোখ রাখতে হবে। 
















গোলাপের om ছাড়াও, 





t dq দেওয়া tk: f an ডালে 


‘ফ্লোৱিবাগ্ডা’ ও ‘পলিয়াস্থা’র ক্ষেত্রে হাল্কা 
করে ছেঁটে দিতে হয়। স্ব ai denn; 


নতুন ডাল গজায় তাতে ফুল ভাল om 
তাই এদের ক্ষেত্রে পুরণো ডালের মাথাটা 
| একটু ছেঁটে দিলেই চলবে। ভবে ৩-৪ বছর 






প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়। s না 1 হলে ডাল 











Morean. E | Elosol | প্রয়োগ ২ করে এদের 








ৰ hama, Nigrette. E | 
মি ee দি "E “Perfect, Delhi Princes 
bi | ৷ ৷ ০27 
ak um য়া ০ Pi "hà | | o M WEN ^ 
re, Eifel To Tower, Confdenee, Queen. si শিঘৱেওঁ কমল ০৬ Sen 
nts rta, Zambra, $ Sholi, Celestial ৷ 
Star, Orangeade, Po ররর 
























sation, Sp: 


"- Sunshine ৷ ve eal ^" 


Kennedy, Dr. Homi i Bhaba, Garden ‘end 
cum E Pascali, Tushar. = রা 
; E ৯। হু রঙা Valois ois (f zt 
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D E কমলা ও ও নিছনে রঙ--Scarlet 
v pu Gems, Elenor, Stari ina. T » : 
ES Ln ৷ | e „Charming, 





| Darling, Sunshine. gv T 
| zi cw al " Kil Mr. Blue. Bird. 





. Evon Rabiar, 1 Katherine «Jin imet. 








3 Princess. | 





= ; E Triumph, Vater Tag, C Gloria ] ৰ Lundi. | 
E 36—Rudolph Kluis, Baby 












| len Showers ৮ Gata, | 
Mrs. Pierre ৪. Dupont. i 
বেগুনী রড Violette. | 

















মুশিদাবাদ জেলার ভরতপুর ১নং ব্লকের 
কৃষক A আসমানী কাজী এ বছর গমে রেকর্ড 
ফলন পেয়েছেন। তার মোট ২ একর জমির 
মধ্যে ৭৫ শতক জমিতে তিনি গমের চাষ FUA | 
পরীক্ষামূলক শস্ত কর্তনের সময় দেখা! যায় তিনি 
& শতকে সম্পূর্ণ শুকনে| গমের ফলন পেহেছেন 
৪ কেজি ২৫০ ain) অর্থাৎ এ হারে ফলন 
আসে একরে ১৭ FRSA ৷ 

Hara তার ২ একর জমির মধ্যে তিন 
শতক জমিতে প্রথমে চাষ করেন বোনা আউশ, 
সেই ধান তুলে গোবিন্দভোগ চাল। এরপর 
জমির পরিমাণ কিছুট| বাড়িয়ে ৭৫ শতক জমিতে 
সোনালিকার বীজ ৫০ কেজি ছিটিয়ে বোনেন। 
বীজ তার নিজের ছিল। সার হিসাবে প্রয়োগ 
করেন মোট ৬ গাড়ী ছাই গোবর সার, এন. পি. 


১৫ 





গম হাতে আসমানী কাজী | 
সঙ্গে কৃষি কর্মী কৃষকবৃন্দ | 





.* 


কে. ১০-২৬-২৬, Co কেজি, ইউরিয়া ২৫ কেজি 
ও এম. ও. পি. ২৫ কেজি। 

সেচের প্রচণ্ড অভাব থাকায় ১০ই কাতিক 
বীজ বোনেন। প্রথম সেচ দেন ১৮ দিনের 
মাথায়, দ্বিতীয় সেচ দেন to দিনের মাথায়। 
এরপর wg কোন সেচ দেন না। পোৌঁষের 
শেষে যে এক পশলা বৃষ্টি হয় তাতে একটা 
সেচের কাজ হয়ে Ala | 

শস্থা কাটার সময় লক্ষ্য কর! হয় যে প্রতি বর্গ 
একরে পধাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত আকারের শীষ এই 
অধিক ফলনে সাহাযা করে। আসমানী 
কাজীর গমের ফলন দেখার Sy স্থানীয় কৃষকর| 
আগ্রহ নিয়ে আসেন এবং তার চাষ পদ্ধতি 
জানার জন্য খুবই Sega হন। শ্রীকাজী গমের 
ফলনে স্থানীয় কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 


বর্ষার একটি জনপ্রিয় সবজি চালকুমড়ে| | 
এই সবজির চাহিদাও যথেষ্ট। শুধু সবজি 
হিসাবেই নয়, পাক! চালকুমড়োরও চাহিদা! 
আছে। এর চাষে কৃষকদের আগ্রহও খুব। কারণ 
ঠিকমত চাষ করতে পারলে এই ফসল 
অর্থকরীও। যাতে কৃষক ফলন ভাল পেতে 
পারেন এর উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে 
আলোচন! কর হলে | 

এই সময়ে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেবর্ধাতি 
দেশী লম্ব। জাতের চাষ করা হয়ে থাকে। এর 
SD মাচার প্রয়োজন হয়৷ 

বীজ লাগবে হেক্টর প্রতি ২-৩ কেজি। 


বপম পদ্ধতি 

চার! atata তৈরি করে নিতে হয়। atmi 
প্রতি ছুটি করে নীরোগ ও পুষ্ট চার! রেখে 
বাকীগুলি তুলে ফেলতে হবে। ছুটি গাছের মধ্যে 
বোনার দূরত্ব রাখতে হবে ১৮০ (AfA. Xa 
সে.মি. ৷ চার! e—a সে.মি. লম্বা হলে তখন 
পাতল! করে দিতে হবে। গাছের ভাল বৃদ্ধির 
wy গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা! করে 
দিতে হবে। 

জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি কম্পোষ্ট ব| 
গোবর সার ১৫ টন, নাইট্ৰোজেন; ফসফেট ও 


| মদদ [UH চাম 


১৬ 





পটাশ ৩০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। 
বীজ বোনার ৪-৫ দিন আগে মাদায় সার প্রয়োগ 
করে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
চাপান হিসাবে সার দিতে হবে নাইট্রোজেন 
১৫ কেজি, বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পরে ও বীজ 
বোনার ৬ সপ্তাহ পরে ১৫ কেজি। 
রোগ ও পোকা 
(১) পাউডার রোগ ও সাদ। গু'ড়। রোগ 
কুমড়ো গাছে পাউডার রোগ একটি ছত্রাক 

ঘটিত রোগ। এর আক্রমণে প্রথমে পাতার 
উপরিভাগে গোলাকৃতি পাউডারের দাগ পড়ে। 
ধীরে ধীরে সমস্ত পাতাতে ছড়িয়ে পড়ে; আক্রাস্ত 
পাতা ঝরে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে পাউডারের 
« vi? মত সাদা দাগ পাতার উপরের দিক 
থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে 
সমস্ত গাছই আক্রান্ত sal আক্রান্ত গাছে 
সালফেক্স ০'২৫ শতাংশ বা ব্যাভিট্রিন o's 
শতাংশ স্প্রে করলে আপনি কিন্তু ফল নিশ্চয়ই 
ভাল পাবেন। 
(২) ডাউনি মিলডিউ 

. এটিও এক ধরণের ছত্রাক ঘটিত রোগ। 
আক্রান্ত গাছের পাতার তলার দিকে হলদে 
রঙের কোণাকৃতি দাগ দেখ! যায়। দাগগুলি 
পাতার ডগ! থেকে নীচের দিকে বাড়তে থাকে। 
ভিজে আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশী 
হয়। প্রতিকারের উপ৷য়--কপার অক্সিক্লোরাইড 
যেমন ব্লাইটক্স o's শতাংশ অথব| ম্যানকোজেব 


বসুন্ধরা CHB ঃ ১৩৯৩ 


যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ০'২৫ শতাংশ স্প্রে 
করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
পোকা 
(৩) কুমড়োর লাল cons 

কমল! রঙের এই পোকাগুলি কুমড়ে। গাছের 
প্রধান ক্ষতিকারক পোক।। এই পোকাগুলির 
গায়ে কোন দাগ CAB চার! অবস্থায় এই 
পোক| FAG) গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। 
আক্ৰান্ত গাছে কার্বারিল যেমন সেভিন-৫* 
২২ গ্রাম হারে অথব। ম্যালাথিয়ন যেমন 
সাইথিয়ন-৫০ ই.সি. ২ মিলি হারে প্রতি লিটার 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালে! ফল 
পাওয়া যায়। 
(8) ফলের মাছি 

এই পোকার MS] কুমড়ো ফলের মারাত্মক 
ক্ষতি করে। এরা ছোট ফলের গায়ে ফুটো 
করে ডিম পেড়ে রাখে । এরপর ডিম থেকে 
কীড়া বার হয়ে ফলের ভিতরের অংশ থেকে 
খাওয়া আরম্ভ করে। আক্রান্ত ফলগুলির 
আকৃতি নষ্ট হয়ে যায় ও বিভিন্ন আকার ধারণ 
করে। ফলের ভিতরটি ফাপ! হয়ে যায় ও 
পচে যায়। 

আক্রান্ত ফল তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। 
agigi জমির মাটি চাষ দিলে পোকার মুককীট- 
গুলি রোদে শুকিয়ে ব পাখী খাওয়ার ফলে নষ্ট 
হয় এবং জমিতে নতুন আক্রমণের সম্ভাবন। 
কমে যায়। 








সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় 


উত্তরবঙ্গের আনারস এই এলাকার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল এবং তা আমাদের 
কাছে শিলিগুড়ির আনারস বলে পরিচিত। 
দাঞ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার "wy 
শিলিগুড়ি-নক্স।লবাড়ী এলাকাকে কেন্দ্র করে 
আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে পতিত জমিতে 
যে আনারসের চাষ WH কর! হয় ১৯৭০ সালের 
পর থেকে তার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এখন 
উত্তরবঙ্গের মালদ। বাদে বাকী চারটি জেলাতেই 


সহ বিপণন সমাচার আধিকারিক, জলপাইগুড়ি। 


১৮ 


আনারসের চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে। 
এরমধ্যে দাঁঞ্জিলিং জেলার খড়িবাঁড়ী-ফ 1সি- 
দেওয়! ব্লক, জলপাইগুড়ি জেলার রাঁজগঞ্জ ব্লক 
এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চাপড় ব্লক 
আনারস চাষের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
সত্তর দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 
আনারস চাষে অর্থ বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে আধিক সাহায্য 
পাবার সাথে সাথে দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, 







iss দিল পুর > ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন 
ব্লক এলাকায় আনারস চাষের ব্যাপকতা লক্ষ্য 
কর! যায়। চাষের এলাক| বৃদ্ধির সাথে সাথে 
₹ উৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
অন্তর দশকের স্থরুতে আনারস চাষীর! যথেষ্ট 


| bls সৰ্বাধিক l 







উৎপাদনের হার ২৫ মে. B. আবার im : 


৩৫ মে. ট.। পশ্চিম দিনা জপুর জেলার চোপড | 
ও ইসলামপুর এলাকায় বত মানে উৎপাদনের | 
হের প্র 5 | 






Bel উত্তম ও উৎসাহ নিয়ে চাষ We করেন। কিন্তু জলপাই, fe | 


পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বাজারে আনারসের i 






| পড়ে যাওয়ায় নানাবিধ অস্থুবিধ| দেখা 
আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে 





ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আস্তে আস্তে 
তার! নিরৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে আশির 


দশকে এসে আমর! দেখতে পাই আনারসের 


চাষ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ব্লক ভিত্তিক 


re আনারস বাগিচার এলাক1 ও উৎপাদনের পরিমাণ = 


সম্বলিত সারণী থেকে এটি সহজেই বোঝা 1যাবে। 
(ome সারণী দেখুন) 


এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে 


বিভিন্ন জেলায় এগারটি ব্লকের মধ্যে কেবলমাত্র 


খড়িবাড়ী-ফ' [সিদেওয়া, রাজগঞ্জ ও চোপড়া এই 


us তিনটি রক উত্তরবঙ্গে আনারস বাগিচার মোট 







1 সমীক্ষা চলাকালে জান! গেছে দাজিলিং 
.. জেলার খড়িবাড়ী-ফ'সিদেওয়| এলাকায় বেশ 
— — কিছু পরিমাণ আনারস বাগিচার জমি ৩৷৪ বছর 
^ XH চ| বাগিচায় রূপান্তরিত হয়েছে। আনারস 

_ চাষ বৰ্তমানে কম লাভজনক বলেই এ ধরণের 
hs ঘটন। ঘটছে। আনারস উৎপাদনের হার was) 
ha এলাকায় এক নয়। কোথাও হেক্টর প্রতি 











আনারস চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসলের 


আয়তনের শতকরা! ৯২ ভাগ অধিকার করে 











GHD সব ব্লক এলা 
মে. ens বেশী hk z 
লক্ষ মে. টন। 1 
পারে ১৯০ লক্ষ মে. 2 | ৰ n gt D 









বটে। প্রায় সারা মস জাতের আনারস 
কমবেশী উৎপন্ন হয়। আনারস চাষীর! ফসল 
তোলার সময় অনুসারে আন! ৷ 
ভাগ করে থাকেন। p কার 


ফসল। এরমধ্যে শী ফসলে ই প্রধান _ 
ফসল হিসাবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন ফসলের 
গড় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও ফসল তোলার sees 
সময় সংশ্লিষ্ট সারণীতে দেখাবার চেষ্টা করা হল। r : 
(২নং সারণী দেখুন) 00 





oct ৮০০৪৫৫ 








oofa o9» 


৮১৮৮৪ ২৪ ২৯ 





? ২৯২৪ eg?»8 











"— ফলের আকারে বেশ 
যায়। "m pha od ph 





| আনারস E ys সময়ের আগে 





E একর জমিতে প্রায় yea হাজার আনারস থেকে ফলন সুরু হয়। সাধারণত: dt বাগিচা A | p 
etat: লাগান হয়। একর প্রতি গড় খরচ পড়ে থেকে রোজ ফল তোল! হয় না। ১০-১৫ fm 
diee ০০ Stel i চার! লাগাবার দেড় বছরপর AGAI মাসে একবার ফল তোলা হয়। - 





২১ 








_ বিক্ৰি হয় প্রতি ১০৪ হিসাঁবে। ৫ 
* কৃত, আনারসের প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ বিধান 
নগর বাজারে এবং শতকরা ৩০ ভাগ মাল্লাগুড়ি 













ana ki abi হিপখনের বণ 
্বভাবতঃই এসে aar কারণ উৎপাদন ও 

| অঙ্গাঙীভাবে জড়িত। উত্তরাঞ্চলে 
আনারসের মুখ্যতঃ ছুটি পাইকারী বাজার 
রয়েছে। এরমধ্যে একটি শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্ৰিত 
বাজারের পরিচালনাধীন মাল্লাগুড়িতে অবস্থিত। 
7 আমা শিলিগুড়ি শহর থেকে ' * কি.মি. 
| সড়কের ধারে, বিধাননগরে। 
ha এরমধ্যে 5 বিধাননগর়ই আনারসের সবচেয়ে বড় 
পাইকারী বাঁজার। পাইকারী বাজারে আনারস 
মোট আমদানী- 
















বাজারে কেনাবেচা Bat বিধাননগর বাজারে 


১৬ জন্‌ কমিশন এজেন্ট এবং ২৫1৩০ জন আনারস 


ব্যবসায়ী রয়েছেন d তেমনি মাল্লাগুড়ি বাজারে 
শুধুমাত্র আনারস ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছেন ২০।২৫ 





জন। এরমধ্যে ১৮ জন কমিশন এজেন্ট হিসাবে 


কাজ করেন। 
ছয় টাকা এবং 


বিক্রেতার কাছ থেকে শতকরা 
ক্রেতার কাছ থেকে শতকরা 





2049 টাকা হারে ami কমিশন নিয়ে থাকেন 1 
আনারসের বাজারে বেচাকেন| নানাভাবে 
te হয়ে থাকে। E 
| uus QI তোলার পর বিক্রির ay উপরো ল্লিখিত যে 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনারস বা গান 


কটি পাইকারী = বাজারে আসে 


২২ 


হয়। অবশ্য সম্প্রতি চোপড়াতে e পাইকাৰী 





বাগান থেকেও বিক্তি হ হয়ে TAN এর i fin ণও ax i 
নেহাৎ কম নয়। মোট বিক্ৰয়ষোগ্য ফলের 
শতকর প্রায় ১৫ ভাগ এভাবে বিক্ৰি হয়। 
কোলকাত| SI} ভারতের বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে 
ব্যবসায়ীর। নিজেরা এসে বা তারা তাদের 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অনেক সময় মাল 
কেনেন। আবার কখনও বা তারা চিঠিপত্রের 
মাধ্যমে বা টেলিফোনে মালের অর্ডার দিয়ে 
কমিশন এজেণ্টদের মাধ্যমে মাল কিনে থাকেন। 
শিলিগুড়ি বাজারে বিগত তিন বছরের আনার সেক্স 
গড় পাইকারী দামের একটি সুষ্পষ্ট বিবরণ 
শেষ পৃষ্ঠায় ৪নং সারনীতে বিস্তারীতভাবে দেওয়া 
হল। 

আনারসের পাইকারী দাম ও খুচরে! দাম 
পর্যালোচন! করে দেখ| গেছে আনারস চাষীরা = 
বর্তমানে ভোক্তার দেয় দামের ওপর মোটামুটি = 
৪০ শতাংশ পেয়ে থাকেন। বাকী ৬০ শতাংশ 


যায় কমিশন এজেন্ট/পাইকারী বিক্রেতা, 
খুচরো বিক্রেত। ও পরিবহন বাবদ খরচ 





শুরু হয় EL তোলার পর পশুপাখ Pun «test, l 


পচ। ও বেশী পাকা ফলগুলি প্রথমে আলাদাকর! . 
- Bal তারপর বিক্রির bod সি 2 


Me গাদায় রাখা হয) | 






SY আনারসের মত তপচনগীল ফলের | পরিবহনের 


E ane ওয়ে ওয়াগনের তুলনায় ট্রাকে দুরবৰ্ত্ী স্থানে 
সাল পাঠানে৷ বর্তমানে অনেক বেশী সহজসাধ্য 
ও কম ব্যয় সাপেক্ষ | 


সর্বত্রই আনারস পরিবহনের একমাত্র 
ট্রাকে আনারস পাঠানোর ws বাড়তি 
কোন খরচ নেই। শুধুমাত্র আনারস গাছের 
পাতা ট্রাকের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ৭৮টি স্তরে 
প্রায় ৮১০০০১০১০০০ ফল সুন্দরভাবে সাজিয়ে 
খুব কম সময়েই সেগুলিকে গন্ভব্যস্থলে পাঠানো 
sui শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে দিল্লীতে 






আনারস পৌঁছতে ৪ দিন, ব্যাঙ্গালোর পৌঁছতে 


৬ দিন, আবার কলকাতায় পৌঁছতে মাত্র ৩০ 
থেকে ৩৫ HHI সময় লাগে। 
| শিলিগুড়ি বিধাননগর ও মাল্লাগুড়ি বাজারে 
‘, মোট আমদানীকৃত গ্ৰীষ্মকালীন ফলের প্রায় ৬০ 
__ শতাংশ কোলকাত। ও এ রাজের আসানসোল 
ও দুর্গাপুর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে চালান যায়। বাকী 
: Be শতাংশ যায় দিল্লী ও তার পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে 
এবং এর মধ্যে শতকর। প্রায় ১* ভাগ সংরক্ষণের 
বহৃত হয়। কিন্তু শীতকালীন ফলের 
_ বেশীর ভাগ অংশ অর্থাৎ শতকরা ve ভাগ 
.. সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতের 
7 অধিক৷ংশ ফল ও সবজি সংরক্ষণ শিল্প কেন্্রগুলি 
আনারসের মরন্থমে এই অঞ্চলের ফলের ওপর 
বহুলাং ংশে নিৰ্ভরশীল। দিল্লী এলাকায় বৃহদায়তন 
ফল ও সবজি সংরক্ষণ শিল্প কেন্দ্রগুলি উত্তর- 
Fa চৈতালী ফসলের প্রধান গ্রাহক | 




















x তাই পশ্চিমবাংলার সব 

US স্থানে এমন কি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের 
— 

ব্যাঙ্কের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শাখ| আনারস = 


প্রথম এবং ভারতীয় স্টেট 





পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২০ " ফল ও সবজি . 


সংরক্ষণ শিল্পকেন্্র আছে। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গে = 


রয়েছে ১০টি। এই সংস্থাগুলির দৈনিক মোট .. 
উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৫ মে, টন। আনারস = 
থেকে জ্যাম; জেলী, স্কোয়াশ, ওক 
ফলজাত দ্রব্য প্র 








s কটি স সংর " 








Aw: ১৯৭২ সাল pe of বিভিন্ন nite - 


চাষীদের দিকে আধিক স z THI হাত বাড়িয়ে = | 
Grai আনারস চাষে vj ja 
সমূহের মধ্যে CARA ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়ার স্থান 

i2 ব্যাঙ্ক, জলপাই গুড়ি = 
শাখার স্থান দ্বিতীয়। এ BIG) আনারস চাষে : 








অৰ্থ বিনিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে দার্জিলিং ও 
জলপাইগুড়ি জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যা 





ক্ষুৰ 
যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিক। রয়েছে। যতদূর 
জান! গেছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র আনারস 
চাষেই এ পৰ্যন্ত ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ওপর 
বিনিয়োগ করেছেন! উত্তরবঙ্গে উৎপন্ন অপর 
ছুটি অর্থকরী ফসল আম ও কমলালেবু চাষের 
জন্য কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এভাবে এগিয়ে 
এসেছেন কিন। way নেই) কিন্তু ছুখজনক 
ঘটন। হ'ল আনারস চাঁষীরা ফসলের ভাল দাম 





ন! পাওয়ার অজুহাতে অনেকেই ব্যাঙ্ক খপ 


পরিশোধ করছেন ন| ৷ অপরপক্ষে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক 
সংস্থাও পুনরায় আনারস চাষে আর টাকা ed) 
করতে আগ্রহী নন। 

সমীক্ষায় জানা গেছে যে সত্তর দশকের 
আগে vig আনারস চাষীদের উৎপাদিত ফসল 
বিক্রির কোন সমস্ক। ছিল না) তার প্রধান কারণ 


20 


(P ১৩৯৩, ন UM 


| যানিং ইত্যাদি a 
i maak কর়েন। .. 


রী বিভিন্ন ব্যাঙ্ক 


aquai: CHB: ১৩৯৩ 


এঁ সময় পৰ্যন্ত আনারস বাগিচার আয়তন ও 
উৎপাদন খুব কম ছিল i স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত 
ফসল সহজেই বিক্ৰি হয়ে যেত। বাইরের 
রাজ্যের চাহিদার ওপর তখন নির্ভর করতে হ'ত 
ন|। পরবর্তীকালে বেশী লাভের আশায় বহু 
চাষী কমবেশী ব্যাঙ্ক খণ নিয়ে তাদের আবাদ 
বাড়িয়েছেন। উন্নতমানের চাষের ফলে 
উৎপাদনের পরিমাণও যেমন বেড়েছে সাথে 
সাথে চাষের খরচও বহুগুণ বেড়ে গেছে । কিন্তু 
উৎপাদন খরচ অনুপাতে প্রতি বছর আনারস 
চাষীর! আশানুরূপ দাম পাচ্ছেন না। আমাদের 
দেশে বর্তমানে যতগুলি ফল ও সবজি সংরক্ষণ 
শিল্পকেন্দ্র আছে তাদের বাৎসরিক গড় চাহিদার 
তুলনায় আনারসের উৎপাদন অনেক বেশী। 
ফলে বাইরের চাহিদার উপর চাষীর ভাল দাম 
পাওয়া al পাওয়া অনেকখানি নির্ভর করছে। 





২৪ 


কলকাতা ও বিভিন্ন রাজ্যের ফল ও সবজি 
সংরক্ষণ শিল্পকেন্দ্রগুলি যে বছর স্টেট ট্রেডিং 
কর্পোরেশনের মাধ্যমে বহিঃরাষ্ট্রে বিশেষ করে 
সোভিয়েত রাশিয়াতে সংরক্ষিত ফল পাঠাবার 
অর্ডার পান সে বছর স্বাভাবিকভাবেই বাজারে 
আনারসের চাহিদা থাকে । চাষীর! দামও ভাল 
পান। কিন্তু যে বছর এর ব্যতিক্রম ঘটে সে বছর 
চাষী মাথায় হাত দিয়ে বসেন। তার লোকসানের 
অঙ্ক বেড়ে যায়। এই অনিশ্চিত অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটানো! প্রয়োজন। বিদেশী চাহিদার 
ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে অস্তর্দেশীয় 
চাহিদার দিকে নজর দিতে হবে। এ ছাড়! 
স্থানীয় ফল ও সবজি সংরক্ষণ শিল্পকেন্দ্রগুলির 
আনারসজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করার 
অর্ডার নিয়মিতভাবে পাবার পথকে স্থনিশ্চিত 
করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যৌথ উদ্ভোগ নিতে হবে। 


বাইরে 
পাঠানোর 
জন্যে 

ফসল 

ট্রাকে তোল! 
হচ্ছে। 
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sip AA কৃষকের SANT 


আধাঢ়ে এ রাঞ্জোর প্রধান wy আমন ধান 
চাষের পুর canta কাজ এখম থেকেই সুরু | 
জলদি ও মাঝারি জাতের চার| ২০ সে.মি. 
(৮ ইঞ্চি ))১০--১৫ সে.মি, (৪--৬ ইঞ্চি) 
mace confi. (২ ইঞ্চি) গভীরে লাগান। 
প্রতি nets ৩--৪টি pre লাগাম । 
আউশ 

fra; অ৷উশ চাষ ধরছেম তাদের এখন 
পরিচর্যার, কাজ। afer ফলমশীল বেন! 
etta বোমার ১৫ ও oe দিম পরে ৭ কেজি 
করে এবং Bona দিম পরে ৬ কেজি এবং 
catal ধানে ১৫--১৬ দিন পরে ১২ কেঞ্জি ও 
২৫-৩৬০ দিন পরে ৬ ফেজি মাইট্রোজেনম চাপ৷ন 
fai দেশী উন্নত জাতে ১৫--১৬ এবং ৩০ 
দিম পৰে ৫ কেজি কৰয়ে ন|ইট্ৰো জেন fra | 
পাট 


এই মাসে পাটের পরিচর্যা ও রোগ পোকা 
দমনের বাবস্থা wes! ক্ষেতের দিকে নজর 
রাখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ ছেটানোর 
বাবস্থা! নেবেন। গাছে ফুল আপার পর ওধুধ 
দেবেন ন|। গ্রয়োজনমত চাপান সার fra | 
ony . 
ডালশস্কোর মধো অড়হর বোঁমার tip" 
এ মাল ভাল সময়। যারা বুনবেন Stews 
জানাচ্ছি এর ভাল জাত faa, বি-৫১৭ ও 
f»-s3 | জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮ কেজি 
নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট দিন। বীজ 
৬০ গে.মি. ১৩০ সে.মি. (২ ৯১) TRU 388 | 
শাকসবজি 

Ug», বরবটি, gurpi, ঝিঙ্গে, করলা!) 
চালকুমড়ো, শশ। প্রভাতি বিভিন্ন গ্রীধ্মকালীন 
সবজির dw aya | 


— == == = = = — 


২৬ 

















E o বছর এবং ন প্রতি গাছের জন্য সার লাগবে ; ES গে বরসার 2 
E Kul সার ৫* কেজি এবং ং ইউরিয়া ২. ২ কেজি বা সোনাসার ৪ কেজি। j "c 00 qU CAPAS 
ov sie সার হে মটর সলে মিশিয়ে দিতে হবে। = ME 





wn WEIT 4E II. EI Sai * 
দু -* $e খৰ 
SPE Tie. ৰু : 5 








AE 8 Jj 5 f ! 4 [হের বয়স ব "n " সঙ্গে সঙ্গে e fs বছৰ সায়ের পরিমাণও hte হারে ? : us 
F বাড়িয়ে যেতে হবে। b | 


x কহল গাত ৷ 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য sen কতৃক প্রচারিত = 
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খরিফ wager বোনার উপযুক্ত ডালশন্ত 
তিনটি, ধথা--অড়হর, মুগ ও কলাই | 

উন্নত জাত? পলিমাটি অঞ্চলের উপযুক্ত 

o poc ও. pf, কীকুড়ে ও লালমাটি 

mx অঞ্চলের উপযুক্ত ইউ, পি.এ.এস.-১২০ 5 মুগ 

ux খা টি 88) পথ e E কলাই--কালিন্দী, 





_ পলিমাটি « অঞ্চলে SUFI- 





vus s খাম মাস, E l লালমাটিতে ও অড়হর-_ _ 
মুখ. 
ও কলাই--আষাঢ়েৰ মাৰ৷ থেকে শ্রাবণের e = E ক্ষ o o o 







3 oe Deed 887; 
p জর হার: $ পালমাট« অঞ্চলে অড়হর ধানের 
MER + গবে Y ৫-৩ কেজি | একক 

জন্যু ৭ "i কেজি; i লালকাকুড়ে জমিতে 


২৮ 


বুনলে ২৮৩০ কেজি ল - B 
: রিতে বে না ভাল £ $ ছুই. সারির মধ্যে ও 
| ধান: BERTI যথাক্ৰমে 





চারার মধ্যে 
শ্বেতার জন্য ৯* সে. fa. ১৩০সে ‘মি. চুমির ey 
৯০ সে.মি. x ১৫ সে. মি ইউ. ‘পি. এ. ,এস.-১২০ 
৩০ efi. ১. ১০ efi. : $ মুগ ও ও কলাই 
৩০ * সেমি, x (৯ [ru 
সার প্রয়োগ B dein সময় ইল 
















: i : | { ae E ag : 9৫) | ৰ 









“wen 4e (0 এই ২৭২) sue) 








aida দুই আকায়েই নিরাপদ, 
কার্ধকর আর কম খরচের। 


ধান মাগুষেরই VERY "rotg (tty fermen, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লাফ «পার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
TH | তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন t বরঞ্লায়ধিয়ম বাবছার করুন। অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
VOLETE লৱে এই কীটনাশক ওধুধ প্রয়োগ করুম 

আর আপনার ধানের PAN থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন। 
OT মনে রাখবেন, লায়ধি়ন ভাপনার সেরা বন্ধু। 


(০৮294886027 
জার়জাছিত ইতর! লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ . 

পো! ধা নং ৯১৯, CIE. ৯৯, ৯২৪ 


প্রতিটি eria réru mary 


Registered Tradomar ot American Cyrenamid Company. Wevne. Now Jew, USA, 


PIAA ০০% হান ও ৫% Št 
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মাটির মগূমা কিডাবে নেবেন 1 | 
ধান ও গমের জন) ১৫ সে.মি. পর্যন্ত এবং আখ, পাট, আলু, 
| ইত্যাদির ক্ষেয়ে ২২২ সেমি. পর্যন্ত গভীর করে মাটি 
1 ফসল সারিতে থাকলে দু'সারির মাঝ থেকে মাটি নিতে 
হবে। অবস্থান ও মাটি অনুযায়ী জমিকে ভাগ করে প্রতি 
ভাগ থেকে আলাদা নমুনা নিন | গাছের আওতা, সারের গর্ত, 
পুরানো জলাজমি বা সার দেওয়া জমি থেকে নমুনা নেবেন না। 


১০/১৫ জায়গার মাটির নমূনা নিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে, e Cy! 

করে মেশান। সংগৃহীত মাটি চার ভাগ করে বিপরীত দু'টি 

ভাগ ফেলে দিন বাকী দু'টি ভাগ ফের মিশিয়ে, চার ভাগ. 

করে, বিপরীত দু'টি ভাগ ফেলে দিন। এভাবে যখন আধ 

কেজির মত মাটি থাকবে, তা শুকিয়ে থলিতে উরে, প্রতিটি 

নমুনায় আলাদ। চিহ দিয়ে, নমুমার জন্য দু'প্রস্থ তালিকা 
রাগ করে একটি তালিকা -থলির ভিতরে ও একটি বাইরে 

বাধুন। 

নমুনার সঙ্গে কি কি জানাতে হবে s 

(>) wine নং ও তারিখ 

(২) puaa নাম ও erat 

(৩) মৌজ৷, জে, এল ও দাগ নং 

(8) জমির অৱস্থান--. উঁচঢু|মান্ধাত্নী/নীচু 

(৫) কতো গডারতায় মাটি নেওয়া হয়েছে 
















(৮) মোচন সুবিধা আছে কিনা 
(৯) গত © বনহুর এ জমিতে বিভিন্ন 
SMN কোন গার কতটা 


পা: প্ৰ cR ala এ করুন 





eec 


পত্ৰিকায় প্রকাশিঙব্য বিষয়বস্তু £ eft বিষয়ক গযিকছনায় তথা, গৰেষণায় ফ্ষমাফম সম্বন্ধে ভাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগঞ্জ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্মা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমগ্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পৰ্কীয় সরকারী 
নীতি, প্রকল-পরিতিতি ও কাজের অগ্নগতি, কৃষি wants, সেচ ও বিপুুতের বাৰহায়গত লমস্যা ও gim, শসা ও sw 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুমিখণ, কৃমি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষফদেযর অভিভ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অন্তাব-অগুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, ঘনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও NTER, ডুমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃগিডিত্তিক কুটির ও wo ufu, atin অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিল্) বিষয়ে রেখায়, আলোকচিয়, ferent ইত্যাদি । 








রচনার ww সগ্মানমুল্য £ কেবল নিষ্নবৰ্নিত ধরণের মৌলিক রচনায় জনা (প্রকাশিত হবার গয়) মিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল) দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৭৫ টাকা, (w) সাধারণ কৃমি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিকা।ল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ রুমি বিষয়ক গ্ৰবন্ধ|কুষি বিষয়ক নাটিক৷ 1 8০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও mbra : 80 টাকা, (3) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম গ্রাসলিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা! ফুলক্ধেগ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে ল্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুছয়া, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনায় দুইফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মৃজোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন দাসে GTI গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল| সনের বৈশাখ থেকে চৈয় পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন! প্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যায় প্রতি কপির মূলা ২৫ গয়সা। অগ্ৰিম্‌ 
এককালীন প্রদেয় ধাৰ্মিক dinta হার ৩'০০ Bret) টাদার টাকা ‘কমি অধিকৰ্তা fonan -aa নামে দেখা 
muse FAN গোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখা্ত চেক-এযর মাধ্যমে সম্পাদিক। ARR, অফসেট CAN, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০- পাঠাতে RA | 


হিজ্ঞ।পনের হার 8 (প্ৰথম গ্রচ্ছদের জনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম ফোন বিডাগল নেওয়া হৰে না!) প্রচ্ছদ (8A কড়ার)। 
৫০০ Brai, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় wera) ॥ ৪০০ টাকা, সাধারণ গু পৃষ্ঠা ॥ ৩০০ টাকা, সাধারণ ad পৃষ্ঠা ২০০ টাকা i 
বাৰ্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাগনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূলোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘জাই-ই-এন্‌-এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 
acerca বিঙাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


ইহা একটি কাখি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং প্রামীগ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন যিজাগন (সরকায়ী নীতিয় পরিপন্থী নয়) 
aaa কার্থকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা জথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমৰায় 
আতিষ্ঠান ইতাদি সকলেই এই পরিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন | 


কমিশন এজেণ্ট ঠ} কলিক৷তাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজে'সী তালিকাভুক্ত wa! হয়। ১০০ কলির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না ৷ এজে+সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজে'সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির খোষ্ট মূলোর Bret (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম জাদায় দিতে হয়। 





সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 





উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা 





ও সরবরাহ কাৰ্যক্ৰমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, GPT এবং ৩০০০ ১৫,০০০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
Is ফলন বাড়ান ঃ আয় বাড়ান 
গণ্চিমবদ্র রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দ্র 


"ies 


ব্ৰহৰ্লমপুৰ্ল 2 পঞ্চাননতল|, বহুরমপুর (মুশিদাবাদ ) 
SHS £ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়| ) 
asi ৪ ৭৯, এন. এন. TY রোড, বৰ্ধমান 
fASSI i 


দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম ) 


i 
1 
i 





Wa কে ত্র 5 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন ( 9$ তল ), কলিকাতা-৭০০০১২ 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস ৮৯ 
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West Bengal 





e 
Green Revolution is our aim. The object is to service for cultivation of cotton/groundnut and for 
modernise farming in the State. And Agro-Industries Small Farmers Development Agency and Marginal 
Corporation is lending a helping hand to achieve the Farmers & Agricultural Labourers Development Project 


* god. The Corporation has been supplying modern Schemes. 


implements like Tractors, Sprayers, Threshers and - The Corporation has another role too—to create 

Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase — employment opportunities for Engineering graduates) 

basis. . diploma holders and Agricultural graduates in different 
The Corporation also supplies quality seeds, ^ Agro-Service centres in this State. ; 


fertilisers and pesticides. 
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বিভাগীয় erab প্রেস, কৃষি অধিকার, কৃষি তথা সংস্থা, 


Ba, WIEDUN রোড, কলিকাতা-৪০ | 


^ Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation also provides custom Agro-Industries Corporatiqn — 


t Bengal Agro-Industries Corporation Limited 


be 81৪৯ 


i Sübhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001 
e TelepHone : 22-2314 / 23-3192 
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সম্পাদন! উপদেষ্টা পৰ্ষদ 
ডঃ দেবত্রত মুখোপাধ্যায়/কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


সম্পাদকীয় e "^ «9 
থরাপ্রবণ এলাকায় ফলের চাষ জৰ ডঃ স্ধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা 

অধ্যাপক রাধাগোবিজ্দ মাইতি ডঃ কল্যাগত্রত সেনগ্ুপ্ত/যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
খরিফ খন্দে সবজির চাষ ^ $658 ge মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্ত| ( সম্প্রসারণ ) 

হিতেক্স কুমার রায় জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) কৃষি বিভাগ 
শ্রাবণ মাসে কৃষকের করণীয় *** ১৭ 
পুরুলিয়। জেলায় ফলের চাষ রনি অমলেন্দু সরকার/মৃখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 

তুষার কান্তি দে আধিকারিক 
পশ্চিমবঙ্গে আম চাষের বর্তমান অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) 

পরিস্থিতি ও সমস্ত] :.- eC ২৪-২৯ স্থলেখা ঘোষ/সম্পাদিকা 

US CROMER নাথ সমাঙ্গার চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 

একদিন কঁচুদোয়! গ্রামে **" ^ ৩১৩২ প্রধান সম্পাদক 
— ডঃ দেবব্ৰত মুখোপাধ্যায়-_রুষি অধিকর্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ 
- S2 *h 
আষাঢ় ১৩৯৩ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 
















পরশ ১৮:৪৬ সার afore কি খরিফ 


জমির মধো মিশে গিয়ে চারাকে সরাসরি | M^ পড়ে | সেচের অভাব বা অনাবৃষ্টিতেও চারা 
পুষ্টি দেয় ৷ তাই খরিফ মরশুমেও পরশ মাটি থেকে জল টেনে বাড়তে পারে। 


সার দারুণ কাজ দেয়। 
পরশ ১৮:৪৬ সার কি সবচেয়ে ম্‌ খরচ বেশি পড়ে? 
শক্তিশালী সার ? SA WE JAAS ঠিক উল্টো । প্রতি বাগ পরশ সার ৩ ব্যাগ 
হা,পরশের প্রতিটি দালায় আছে পরো ` সা | / সুপার ফসফেট এবং ১ ব্যাগ আমোনিয়াম 
৬৪% পুষ্টি অর্থাৎ ১৮% নাইট্রোজেন এবং সালফেটের প্রায় সমান শক্তিশালী ৷ ফলে 
৪৬% ফসফেট-যা অন্য সার দিতে পারে লা: ব্যবহারে সাশ্রয় বেশি। 
পরশ ১৮:৪৬ সবচেয়ে সেরা মূল সার 
কেন? 
পরশে আছে বেশি ফসফেট (৪৬%) /7 
ও কম নাইট্রোজেসের (১৮%) সঠিক 
ভাগ ৷ তাই পরশ সেরা মূল সার। 


পরশ ১৮:৪৬ সার ব্যবহার করলে কি 
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খান্তশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ রাজ্যের উৎপাদন 
পরিকল্পনাগুলিতে প্রধানতঃ won শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর 
গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছে। যদিও wen জাতীয় শন্তের চাহিদাই বেণী 
তবুও শরীরের সুষম পুষ্টির জন্য সবজি ও ফলের এুয়োজনও কিছু কম 
«2| আজকাল এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতাও অনেক 
বেড়েছে এবং ফলের চাহিদ! এখন রোগীর রোগশয্যার পাশেই শুধু 
সীমাবদ্ধ নেই। ফল সম্বন্ধে আগ্রহ বেড়েছে সাধারণ মানুষের 
মধো আর সেইসঙ্গে ফলের চাহিদাও বেড়েছে। 

অথচ প্রয়োজনের তুলনায় এ রাজ্যে ফলের উৎপাদন কম। 
ফলে সার! বছরই নানারকম ফল ও সবজি এ রাজো আমদানি কয়| 
হয়ে থাকে। রাজা সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ । উদ্ভানজাত 
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন, উন্নয়ন পরিকল্পন। caeai 
হয়েছে এবং সেইমত কাজও হচ্ছে। শুধু ফল ও সবজির উৎপাদন 
বৃদ্ধিই নয়, গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কষকরাও যাতে এইসব 
-কার্যস্থটীর সামিল হয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারেন সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে 9169] নেওয়| SLATE | 

উৎপাদন বাড়াতে গেলে উন্নত জাতের বীজ ও ভাল চারার 
প্রথমেই প্রয়েজন। Bas জাতের বীজ উদ্ভাবন ও উন্নত চারার 
জন্য গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জেলার মাটি ও জল- 
হাওয়ার উপর ভিত্তি করে উদ্যান উন্নয়ন গবেষণ! কেন্দ্ৰ স্থাপন কর! 
হয়েছে। বর্তমানে ALLA সাতটি গবেষণা কেন্দ্রে ফল ও সবজির 
গবেষণার কাজ চলছে। গবেষণার মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়। 
গেছে যা ফল ও সবজির উন্নয়নের কাজে সাহায্য করবে এবং 
অঞ্চল ভিত্তিক ফল ও সবজির উন্নতি কর! সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাগান করার জন্য আম, লিচু, আনারস প্রভৃতির 
উপযুক্ত জাত গবেষণার মাধ্যমে বাছাই করা সম্ভব হয়েছে। 

ভাল জাতের ফল ও সবজির চারার যথেষ্ট চাহিদা আছে। 
আধাঢ়ে রথের মেলায় ফুল, ফল ও সবজির চার! ও বীজের চাহিদ। 
থেকে তা অনুমান কর! যায়। উন্নত জাতের ফল ও Hafler চার! 
কৃষক ও গ্রামের মানুষ যাতে পেতে পারেন সেজন্য নার্শারীর উন্নতির 
উপরও গুরুত্ব দেওয়া! হুচ্ছে। তাছাড়া ফল ও সবজির গবেষণ! 





খামারগুলিতেও উন্নত জাতের চার! তৈরি, সবজি বীজ উৎপাদন ও বিতরণের কাজ চলছে। 

বহুদ্ধরার আষাঢ় সংখ্যাটিতে এ রাজোর ফল ও সবজির উন্নতিমূলক কাজ সম্বন্ধে 
কিছু আলোকপাত কর! হলো। ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবহন, বিপণন ও 
সংরক্ষণের সুব্যবস্থা! অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফল ও সবজির উপযুক্ত দাম যাতে কৃষক পেতে 
পারেন সেদিকে দৃষ্টি রেখে গ্রামাঞ্চলে সড়ক উন্নয়নের কাজ যেমন এগিয়ে চলেছে সেইসজে 
ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে উদ্ভানজাত ফসলের 
চাষ সম্বন্ধে কিছু তথ্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত wa wags এ সম্বন্ধে আরও তথা 
বন্ুদ্ধরায় প্রকাশের ইচ্ছ! রইল। 
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অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ মাইতি 


MI এলাকা কাকে বলে 
খর Gi বৃষ্টির অভাবে মাটি যখন শুকিয়ে 
ঠি হয়ে যায়, মাঠের ফসল যায় মরে, তেষ্টার 
W যোগাড় করাও হয়ে ওঠে কষ্টকর--সেই 
বন্ধাকে বলে ‘খর|’। 
যে কোন এলাকায় খর! দেখ! দিতে পারে। 
€ IA অঞ্চলে খর! হয় ঘন ঘন--ছু’-তিন বছর 
AW । আবার কোন কোন জায়গায় দশ-বারে। 
4| তারও বেশী বছরের ব্যবধানে একবার | 
যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন খর! হয়, তাকেই আমর! 
বলি খর!গ্রবণ এলাকা | 


বিধানচজ কৃষি বিশ্ববিভ্ভালয়, কল্যানী। 


পশ্চিমবাংলার খরাপ্রবণ এলাকা _ 

বর্ধমান বিভাগের গশ্চিমাংশ Seine 
এলাকা হিসাবে গণ্য। মেদিনীপুর, diei, 
বৰ্ধমান ও বীরভূম জেলার পাশ্চম ভাগ: এবং 
গোটা পুরুলিয়া জেল! পড়ে এই এলাকায় মধ্যে। 
থরা প্রবণ এলাকার বৈশিষ্ট্য 

খরাপ্রবণ এলাকার বাধিক বৃষ্টিপাত মোটা- 
মুটি ১১০০ থেকে ১৩০০ মিলিমিটার । ফোন 
কোন বছর পাঁরমাণট। প্রায় শ' খানেক মিলি- 
মিটার বাড়তে বা কমতে পাঁরে। বৃষ্টিপাতের 
প্রধান AII) হল জুন থেকে সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ 
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আছে CHR | মাটির গভীরতাও কম। উপরের - 
মাটি ধুয়ে গিয়ে কোথাও কোথাও REA কঠিন, 
শিলাস্তর আত্মপ্রকাশ করেছে। উঁচু জায়গার» 


মাত্র চার মাস) MSHA আশি ভাগ বারিপাত 
ঘটে এই সনয়টুকুর মধ্যে। পশ্চিমবাংলার 
অন্যান্য জেলার তুলনায় এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 


পরিমাণ অনেকট। কম হলেও যদি এট! 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আর একটু বেশী সময় ধরে 
হ'ত এবং জলের অপচয় কিছুট! রোধ কর! যেত, 
তাহলে এই অঞ্চল খরাগ্রবণ হ'ত ন|। কিন্তু এই 
এলাকার ভূপ্রকৃতি বৃষ্টির জলের অপচয় রোধের 
পথে প্রধান অন্তরায়। 
ভূপ্ররূতি 

এখানকার জমি ঢেউ খেলানো, মাটির রং 
লাল। তাই এর নাম রাঙ্গামাটির দেশ। ছুটে! 
ঢেউএর মাথ! থেকে জমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মিশে 
গেছে মাঝামাঝি জায়গায় ২০ থেকে ৪* মিটার 
নীচে। এই ঢালের পরিমাণ প্রতি একশ’ 
মিটারে এক থেকে চার মিটার। 
খরাপ্রবণতার কারণ ও মৃত্তিকার গুণগত 
অবস্থ। 

গড়ান জমিতে বৃষ্টির জল থিতু হতে পায় 
4|; সঙ্গে সঙ্গে ঢল হয়ে নামে নদীতে । ছু'পাশ 
ভাসিয়ে, নীচের গ্রাম-প্রান্তর বন্যায়. ডুবিয়ে 
সমুদ্রে গিয়ে মিশে ata সঙ্গে ধুয়ে নিয়ে যায় 
| ভূন্তরের উপরের উর্বর মাটি তাড়াতাড়ি গাঁড়য়ে 
যায় বলে বুষ্টিজলের সামান্য অংশই মাটি ভেদ 
করে নীচে যাওয়ার সময় পায় । তাই বৃষ্টি চলে 
যাবার অল্পুদিন পরে জলের অভাব দেখ! দেয়। 
ফলে এই অঞ্চল খরাপ্রবণ; অপেক্ষাকৃত 
অনুর্বরও। উপরের মাটি ধুয়ে যাওয়ায় জমিতে 
জৈব পদার্থ এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। 
ফসফেট, পটাশ এবং অন্ত উদ্ভিদ-খান্তেরও 
, অভাব। চুনএ মাটিতে অনেক কম; বেশী 


মাটি কাকুরে বা ঝালিময়। 'নীচের দিকের ঢালে 
মাটি বেলে দে-জাশ, দো-আশ, fie এটেল। 
সাধারণতঃ অম্নভাবাপন্ন ক্ষারায়মান (pH) ৪'২ 
থেকে ৯ পর্যন্ত হলেও অধিকাংশ ' ক্ষেত্রে 


পরিমাঁণট। ৫৪ থেকে ৬'৬-এর মধ্যে Aste । 


মাটি শুকনে| এবং তাতে কাকর ও বালির 


পরিমাণ বেশী বলে রোদে যেমন তাড়াতাড়ি * 


তেতে যায়, তেমনি তাড়াড়াড় dei হয়ে যায় 
রোদ চলে গেলে। তাই এ অঞ্চলের জলবায়ু 


চরমভাবাপন্ন; গ্রীগ্মে remi] চড়ে যায় ৪৫ 


সে. বা আরও বেশী; আবার শীতে নেমে যায় 
৭৮০ সে. পর্যন্ত । 
জমির শ্রেণীবিভাগ 

পশ্চিমবাংলায় খরা প্রবণ এলাকায় চাযযোগ্য ' 
জমির পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর | অবস্থানের 
উচ্চত| AACA এই জমিকে ভাগ কর! হয়েছে ^ 


চারভাগে--(১) Pty, (3) বাইদ (৩) কানালী 


এবং (8) শোল বা বহাল। 
টাড় NS | 
একেবারে উপরের জমিকে বলে Fic) 
এখানে মাটির গভীরত! কম। বেলে দো-অ'শ 
ধরণের মাটি; সঙ্গে পাথর মেশান কোন কোন 
এলাকায়। জলধারণ ক্ষমত|- নেই বললে BUA |- 
এই জমিতে খরার প্রভাব বেশী, তাই ধান, গম 
প্রভৃতি ফসলের পক্ষে অনুপযে৷গী। শতক 
৩০ ভাগ জমি এই ধরণের P 19 | 


বাইদ 


ট'ড়ের একটু নীচের জমিকে বলে বাইদ। 


৬ 


এখানে সমান উচ্চতাযুক্ত জমির ঢালের 
দিকে উচু আল বেঁধে দেওয়| হয় মাটির ক্ষয় 
' রোধ করতে । বর্ষার জলে নেমে আস! মুত্তিক- 
কণ| এই আলে আটকে ক্রমশঃ জমে গিয়ে 
খানিকট! সমতলভূমির È করে। ঢালের 
দিকে এইভাবে পর পর আল বেঁধে যে জমি 
তৈরী হয়েছে, তাঁকে দেখলে মনে হয় যেন নীচে 
ataata wy প্রকৃতির হাতে তৈরী সিড়ি, যদিও 
মানুষই এর নির্ম।গ-কর্তা। 

খরাগ্রবণ চাষযোগ্য জমির আরও «ww 
৩০ ভাগ হুল বাইদ। এখানে মাটির গভীরত। 
একটু বেশী। প্রধানতঃ বেলে দো-আশ। কিছু 
_ বেলে এবং কিছু দো-আশও আছে মেশামেশি। 
এই জমিতে জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ-খানোর পরিমাণ 
Cte জমির চেয়ে বেশী । তবে জলধারণ ক্ষমতা 
কম বলে এই শ্রেণীর জমিও খরাপ্রবণ। তাই 
বর্ষায় যে সময়টুকু মাটিতে রস থাকে তখন 
এখানে আংশিক জলভাব-সহনশীল মৱরস্তুমী 
ফসল বোনা হয়। কোনো, শ্যামা, রাগি। zea, 
FI, মেস্ত৷ প্রভৃতি এই ধরণের ফসল। কিন্তু 
এদের ফলন কম; দামও ABILI তই চাষীর! 
এ ফসলে লাভ করতে পারে না। এই এলাকা 
বড় ও মাঝারি চেহারার ফলগাছের Borea । 
ফলে আয়ও বেশী। তাই এইসব স্বল্পদামী 
AVA ফসল «| লাগিয়ে এই জমিতে লাগান 
উচিত ফলগাছ। 
কানালী 

বাইদের নীচের জমিকে বলে কানালী। 
এখানেও চাষ হয় সিড়ি তৈরী পদ্ধতিতে | তবে 
মাটির গভীরত| এবং মাটিতে স্ূক্ষ্মকণার পরিমাণ 
‘বেণী বলে এ জমির জলধারণ ক্ষমত| আছে; 
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Beau; উপরের জমির চেয়ে cof) এই 
শ্রেণীর জমির পরিমাণও এতকরা we ভাগ। 
মাটির গঠন স্থানভেদে বেজে দে|-অ'!শ, 
দে|-আশ,) এমনকি এ'টেল দো-আশ। এখানে 
জন্মাতে পারে আউশ ধান, গম, ভুট্টা, cele, 
মুগ FIA, অড়হর, খেস|রী, মটর, বাদাম, 
RÁJ, সরষে, তিল, লংক|, ধনে, মোঁরী, মেথী, 
আখ, তামাক, আলু, শাক-সবজি প্রভৃতি 
সব রকমের AAA BAM | 
শোল বা বহাল 

দুটো উঁচু ঢেউ-এর প| যেখানে একসঙ্গে 
মিশেছে সেই নীচু ও প্রায় সমতল জায়গার নাম 
শোল বাবহাল। উপর থেকে ধুয়ে আস! N- 
কণ! এখানে জমে বলে মাটি এটেল বা এ টেল 
দো-আশ। এ মাটির জলনিকাশী ক্ষমতা কম, 
তাই জল জম] থাকে; বৃষ্টি থেমে যাওয়ার অনেক 
দিন পর "Ime মাটিতে রসের অভাব হয় ন| | 
এ জমি asiaa. পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
কিন্তু এরকম জমির পরিমাণ শতকরা মাত্র 
১০ ভাগ। | 
বিভিন্ন প্রকার জমির উপযোগী ফসল 

জীবনধারণের am খরাগ্রবণ এলাকার 
অধিবাসীদের প্রথম প্রয়োজন ধান, গম, ডাল, 
তৈলবীজ ও শাকসবজির উৎপাদন। ঠিকমত 
যত্ন নিলে কানালী এবং শোল জমিতে এগুলি 
উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ কর! অসম্ভব 
নয়। তার উপরের জমি বাইদ ও টাড়ে লাগাতে 
হবে ফলগাছ। Pie জমির যে অংশ ফল Stray 
উপযোগী নয়, সেখানে লাগাতে হবে স্থানীয় 
অধিবাসীদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী 

ংগলের গাছ শাল) মহুয়! প্রভৃতি | 
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খরাপ্রবণ এলাকায় ১৪ লক্ষ হেক্টর আবাদ- 
যোগ্য জমির SSW ৬০ ভাগই Dg এবং 
বাইদ। এর অর্ধেক যদি ফলচাষের আওতায় 
আন! যায়, তবে এই এলাকাতে ফলবাগানের 
পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ লক্ষ 35 হাজার cose | 
ভাল VY করলে এক হেক্টর ফলবাগান থেকে 
viso হাজার টাক! ব! তারও বেশী নীট লাভ 
হয়। খরাপ্রবণ এলাকায় এই সংখ্যাটাকে 
তু’ হাজারে নামিয়ে আনলেও লাভের অংক 
দাড়ায় ৮৪ কোটি টাক! ! বর্তমানে এই এলাকায় 
মাত্র ১৮ হাজার হেক্টরে ফলবাগিচ| ICE | 
এই এলাকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 

উপযুক্ত যত্নে খরাপ্রবণ এলাকাকে যে 
উৎপাদনশীল ভূমিতে রূপান্তরিত কর! যায়, তার 
প্রমাণ মিলবে পুরুলিয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মত 
জায়গগুলি দেখলে। বাইরে শুখ! অঞ্চলের 
উচু-নীচু, অন্্ধরপ্রায়, সবুজের ছৌয়াহীন, রুক্ষ, 
গৈরিক প্রান্তর মিশনের সীমামায় এসে হঠাৎ পথ 
হারিয়ে থেমে গেছে । ভিতরে ফলবান বৃক্ষশ্রেণী, 


~ 


fe X 
ES 





লতাপুষ্পে সুশোভিত Bora, ঘন সবুজ ঘাস ও 
গাছপাল|, মনোরম বাতাবরগ। এ যেন 
মরুভূমিতে মকুদ্ান ৷ মানুষের আন্তরিক ary 
UML এলাক।র মরুপ্রায় অঞ্চলকে আবার 
'ন্থধাস্ামালমা তীরে’ ফিরিয়ে আন! যায় তারই 
প্রমাণ 'মলবে এইরকম জায়গাগুলিতে ace | 

কক্ষ জমির এই রূপান্তর আনতে হলে 
প্রথমতঃ তিন ধরণের কাৰ্যসূচী হাতে নিতে হবে। 

(১) যেখানে সম্ভব বাধ তৈরী করে সেচের 
জল সংগ্রহ করতে হবে; 

(২) আল বেঁধে ব| ঘাস লাগিয়ে ভূমিক্ষয় 
রোধ করতে হবে; 

(e) বর্ষায় শন, বরবটি, কলাই প্রভৃতি 
দ্রতবধনশীল শিশ্বী গোত্রের চাষ করে উপযুক্ত 
সময়ে সবুজ সারে রূপান্তরিত করে জমির উৰ্বরত| 
ও জল্বারণ WAS বৃদ্ধি করতে হবে। 
খরাগ্ুবণ এলাকার উপযোগী ফলগাছ 
নির্বাচন 

যে ফলগাছের শিকড় গভীরে যায়, ছড়ায়ও 


* 





বেশীদূর, জলটান (moisture stress), মাটির 
অম্নত|, শুকনো হাওয়া ( loo ), বেশী ঠাণ্ডা ai 
বেশী গরম সইতে পারে, সেই গাছ খরা গ্রবণ 
এলাকায় লাগানর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ৷ 
আরও একট! দিক ভাবতে হবে।. ফলের 
বাজার প্রধানতঃ শহরে। রাঙ্গামাটি এলাকায় 
পরিবহন ব্যবস্থা! ততট| উন্নত নয় বলে গ্রাম 
থেকে শহরে ফল পাঠাতে বেশ সময় লাগে। 
তাই যে ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর 
অনেকদিন টাটকা! থাকে এবং অল্প যত্নে অবিকৃত- 
ভাবে দূরে পাঠান যায়, সেই ফলগুলি নির্বাচন 
করতে হবে এই এলাকার জন্য | 
প্রতিকূল আবহাওয়। সহা করার জন্য গাছের 
কতকগুলি নিজন্ব কৌশল আছে। যেমন, 
জলাভাবের দিনে জলের সাশ্রয় করতে গাছ 


নিজের পাত! ঝরিয়ে দেয়। 
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খরাগ্রবণ এলাকায় 
প্রথম জলটান দেখ! দেয় শীতকালে; গ্রীষ্মে এর 


প্রকোপ বাড়ে। কুল? বেদানা, বেল, আতা, 
পেয়ার! প্রভৃতি এই শ্রেণীর ফল বলে এ সময় 
পাত! ঝরিয়ে দেয়। পাতা ন! থাকায় গাছের 


‘উপর তীব্ৰ শীত aj কঠোর dcus প্রভাব তেমন 


পড়ে «ii Fie এলাকায় যেখানে মাটির 
গভীরতা এক মিটার ব| তারও বেশী, সেখানে 
এই ফলগুলি লাগান যেতে পারে। কলকাতার 
বাজারে একসময় ঝাঁড়গ্রামের পেয়ারা ও আতার 
যথেষ্ট আদর ছিল। | 
কাজুবাদাম গাছ সাধারণতঃ নিষ্পত্ৰ হয় ay | 
কিন্তু শুক্ষপ্রায় বালি aj কীকুরে জমিতে জন্মাবার 
স্বাভাবিক দক্ষতা! আছে এ ফলের। তাই 
কাজুবাদামকে নির্বাচিত করতে হুবে। নামমাত্র 
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যয়ে সমতলে, ঢালে, পাহাড়ের গায়ে অৰ্থাৎ প্রায় 
সৰ্বত্ৰ এই লাভজনক ফলটি জন্মাতে পারে। 

আম এবং কাঠাল গাছ কখনও সব পাত! 
একসঙ্গে ঝরিয়ে দেয় ail few লালমাটি 
অঞ্চলে দেখ। যায়__বুক্ষলত|হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে 
ছু’ একট। আমের গাছ। মাটি খটখটে শুকনো, 
লু বইছে; তবু গাছ সতেজ, সবুজ পাতায় 
ভর।। খরাগ্রধণ এলাকায় জন্মাবার বিশেষ 
"39i al থাকলে এ জিনিস দেখা যেত ন! | 


'_ একই জিনিস দেখ। যায় আদিব।সী গ্রামের 
গাছের 
কাণ্ড ও মোট! ডাল নাদুস-মুদুস মেষশাবকের 
তাই আম এবং 


আশেপাশে ama কাঠাল গাছে। 


মত নধর কীাঠালে ছাওয়া। 
কঠালের নাম থাকবে নির্ব।চিতের ত]লিকায়। 


. পর্ণমোচী না হলেও কালে৷জাম প্রায় জংলী গাছ। 


এ ফলের নামও করতে হনে তালিকাভুক্ত | 


পেপে একটি উপাদেয়, উপকারী এবং অধিক 
ফলদায়ী, স্বল্প-মেয়াদী ফলের ফসল। ফলের 


আঠ। শুকিয়ে যে পেপেন (Papain) হয়? তার 
দাম ফলের চেয়েও বেশী। অথচ পেপেন ও 
পেঁপে দুটোই পাওয়া! যায় একসঙ্গে । তাছাড়া 


অয় মাটি ও শুদ্ধ আবহাওয়ায় পেঁপে চাষের প্রধান 
wap ভাইরাস রোগ বিশেষ ক্ষতি করতে পারে 


ন|। তাই পেপে গাছের আয়ু ও ফলন খর! 
অঞ্চলে বেশী ৷ কিন্তু পেঁপের জন্য চাই সেচ 
Wael | যেখানে কুয়ে|, বাধ, নদী ব| অন্ত কোন 
উৎস থেকে সেচের ব্যবস্থা আছে, পেঁপে সেখানে 
খুবই লাভজনক was] আম, কঁঠাল প্রভৃতি 
বহুব্ষী ফলগ।ছের বাগান তৈরী করতে গিয়ে 
প্রথম কয়েক বছর গ৷ছগুলির মাঝখানে যে ফাক! 
জায়গ৷ পড়ে থাকে সেখানে পেপে লাগান Ala | 


পেঁপের জন্য সেচ, যত্ন ও পরিচর্যা স্থায়ী গাছ- 
গুলিকে লাভবান করে। 

বিভিন্ন সরকারী ও গবেষণ! খামার এবং 
ব্যক্তিগত বাগিচার অভিজ্ঞতা থেকে দেখ! গেছে 
--সেচের মোটামুটি aagi থাকলে লালমাটি 
অঞ্চলে কাগজী ও পাতিলোবু! নাগপুরী বা কিয়ে| 
( Kinnow ) জাতের কমলালেবু এবং মোসাম্বী 
ভাল ফলন দেয়। তবে এই এলাকায় বোরণ, 
মা।ংগ।নিজ। qi, etui, ম্যাগনেসিয়াম প্রভূতি 
অনুখাদ্যের অভাব আছে। মাঝে মাঝে 
এগ্রোমিন, ট্রেসেল প্রভৃতি অমুখাঘৃযুক্ত ওষুধ 
ব্যবহার করে এ সমস্যার সহজ সমাধান কর! 
যায়। 
ফল চাষে প্রস্তুতি 

ক) স্থান নির্বাচন £ স্থান নির্বাচনের জ্যা 
মাটির জলস্তর পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। 
আশপাশের পাতকুয়াতে যদি বর্ষায় তিন মিটার 
বা তারও উপরে জল উঠে আসে এবং GIN 
৭৮ মিটার পর্যন্ত নামে, তবে d এলাক! ফল 
চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী । afi থাকলে 
পাহাড়ের গয়েও বাগান করা যায়। 

এ ছাড়া ফলগাছ যেখানে লাগান হবে 
স্খেনে যেন অন্ততঃ এক মিটার গভীর মাট 
থাকে | মাটির তলায় কঠিন শিল! সাধারণতঃ 
দর্বত্র সমান গভীরে থাকে wi! যেখানে মাটির 
উপরে পাথর উঁকি দিচ্ছে হয়ত তারই vise 
মিটার দুরে মাটির গভীরত। দু’ মিটার। বাইদ 
ও Pig এলাকাতে এরকম প্রায়ই দেখ! যায়। 
এ ধরণের জায়গায় ফলের বাগান করতে হলে 
উন্মুক্ত শি'লাস্তর থেকে কিছুদূরে গাছ লাগাতে 
হবে। 
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(* 


ঢালু জমিতে ফলগাছ লাগাতে হলে পূর্ব, 


দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢাল ব্যবহার করতে হবে। 
উত্তর ঢালে ভাল রোদ পড়ে ai এবং শীতে 
কন্কনে হাওয়| বয়। তাই উত্তর ঢাল ফল- 
^. ৰাগানের অনুপযে৷গী। সবচেয়ে ভাল দক্ষিণ 
ও পূবের ঢাল। দক্ষিণের ঢালে প্রচুর রোদ 
লাগে; শীতের হাওয়া সহজে পৌঁছায় ন1। 


পূবের ঢালেও যথেষ্ট রোদ। তাছাড়া, গ্রীষ্মে 


পশ্চিম থেকে বয়ে আস। শুকনে| গরম হাওয়! 
Web| ঢালে বেশী ক্ষতি করতে পারে না। 
পশ্চিমের ঢালে এই হাওয়ার আক্রমণ প্রবল | 
তাই পশ্চিম ঢালে বাগান করার আগে লু 
ঠেকানোর বন্দোবস্ত চাই। সকালের রে।দ 
বিকেলের রোদের চেয়ে 'উপকারী। সেই 
উপকারী রোদ পশ্চিমের ঢালে ততট] পড়ে aii 
এট। অবশ্য নির্ভর-করে ঢালের তীক্ষতার উপর | 
(a) বাগানের আয়তন: শুকনো এলাকায় 


বাগানের আয়তন বড় sew বাঞ্ছনীয়। বহু 


গাছ থেকে সংযূক্তভাবে বিমোচিত জলীয় বাষ্প 
. বাতাবরণকে ( micro-climate ) arg ও 
নাতিশীতোষ্ণ রাখে; পরস্পরের সহযোগিতায় 
লু এবং ঝড়ের মোকাবিলা! করতে পারে; 
পরস্পরের পতন ঠেকায়। গাছ সতেজ ও 
eats হয়। খরাপ্রবণ এলাকায় বাগানের 
আয়তন কমপক্ষে এক হেক্টর হুওয়া উচিত। 
যেদিক থেকে বেগবান বাতাস আসে সেদিকে 
অর্থাৎ বাতাসের গতি বরাবর বাগানের দৈর্ঘ্য 
> *eu উচিত। | 
গ) বাগান রক্ষ। : সমোচ্চভাযুক্ত (terra- 
. ced) জমিতে আল বেঁধে বাগ।ন করলে প্রতি 

বছর বর্ষার আগে ও পরে আলগুলি মেরামত 
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করতে হবে। আল তৈরীর জন্তু পাথর ব্যবহার 
করলে বেশ শক্ত-পোক্ত হয়। 
লু ফলগাছের পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষতঃ 
ছোট অবস্থায়। তাছাড়া লু লাগলে ফলফুল 
শুকিয়ে ঝরে পড়ে; গাছের HS) জ্বলে যায়। 
লুঅটটক৷তেবাগীনেরপশ্চিমসীমানায় লাগাতে — 
হবে উচু গাছ। এজন্য কালোজামের গাছ 
ব্যবহার কর! যায়। আর লাগান যায় জংগলের 
গাছ শাল, সেগুন, মহুয়া, গামারি) অৰ্জুন 
প্রভৃতি। বেল ও কপিখ { কয়েত বেল) লাগান 
যেতে MICS | | 
গাছগুলি লাগাতে হবে সারিতে ৩৪ মিটার 
দূরে দূরে ঘন করে। ডবল "licae গাছ 
লাগান যায়। তাহলে ৪1৫ বছর পরে বড় হয়ে 
এর! ঘন সবুজ দেওয়াল তৈরী করে ফেলবে। এই 
দেওয়াল ভেদ করে পশ্চিমের গরম বাতাস ' 
বাগানে ঢুকতে পারবে al | | 
যথেচ্ছ, বিচরণকারী গরু, মোষ, ছাগল ও. 
cepi ফলবাগিচার ক্ষতি করে। এদের.ঠেকাঁতে ' 
হবে শক্ত বেড়া দিয়ে। যদি হাওয়া আটকান 
গাছের সারির (wind break) ৩1৪ মিটার 
দূর দিয়ে ঘন করে করমচার গাছ লাগিয়ে দেওয়া: 
যায় এবং ডালপালা ছাটাই কর! ন! হয়, তবে 
সুন্দর বেড়া তৈরী হয়েযাবে। এ গাছে ঝড় বড় - 
ক।ট। থাকার জন্য বেড়া ভেদ করে মানুষ T 
' WS জানোয়ার বাগানে ঢুকতে পারবে A | 
ঘ) CAA 74": প্রথম অবস্থায় গাছকে 
বাঁচাতে হলে নিয়মিত জল দিতে হবে। — (xw 
বাগ।নের ভিতর a কাছাকাছি জল সরবরাহের 
UAE থাক! প্রয়োজন। এজন্ত পাতকুয়। খননের 
প্রয়োজন হতে পারে। ফলের. বৃদ্ধির সময় 


আষাঢ় £ ১৩৯৩ 


১১ 


aquai: আষাঢ় £ ১৩৯৩ 
বাগানে জল দিলে ফলের চেহার বড় হয়। 

e) জমি তৈরী: গ্রীষ্মে মাটির উপরের 
স্তর শুকিয়ে গেলেও নীচের স্তরে জল থকে | 
খর!প্রবণ এলাকায় ফল চাষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল 
মাটির নীচের স্তরের এই জলকে কাজে লাগান। 
এক জায়গায় গছ তৈরী করে তাকে উঠিয়ে 
BIT লাগাতে গেলে প্রধান শিকড় (tap root) 
ছিড়ে যায়.। প্রধান Mave খাড়াভাবে মাটির 
গভীরে নেমে গিয়ে সেখান থেকে জল টেনে 
গাছের চাহিদ। মেটায়। শুকনো! এলাকায় ফল- 
গাছ লাগাতে গিয়ে এই কথ|ট| বেশী করে মনে 
রাখ! দরকার। . | ; 

প্রধান শিকড় যাতে তাড়।তাড়ি মাটির নীচে 
নেমে যেতে পারে সেজন্য মাটি নরম হওয়া 5E I 
gag মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাসে এক মিটার গভীর ও 
এক মিটার চওড়| গর্ত খুঁড়ে গর্ভের মাটির সঙ্গে 


২০__৩০ কিলোগ্রাম গে।বর সার বা কম্পোষ্ট 


এবং ৩০০ গ্রাম হাড়ের গুড়| মিশিয়ে গর্ত ভরে 
দিতে হবে। ম|টির তলায় নিরেট পাথর থাকলে 
সেট! ফাটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে- যেন 
গাছের শিকড় নীচে নামতে বাধা না পায়। 

5) গাছ লাগান : বধার gees প্রতি 
গর্তে কয়েকটি করে বীজ বুনতে হৰে। গজানর 
সঙ্গে সঙ্গে চারাগ।ছ তার প্রধান শিকড় পাঠিয়ে 
দেবে নীচের দিকে। এক মিটার পধস্ত মাটি 


নরম ও উর্বর থাকায় অল্প দিনেই শিকড় তলায় 
পৌঁছে যাবে এবং সারের এভ|বে গাছ তাড়াতাড়ি 
বাড়বে। প্রতি গর্তে এক।ধিক চার! গজালে 
যেটি সবচৈয়ে সতেজ সেইটি রেখে অন্তগুলি 
উপড়ে দিতে হবে। এই সতেজ চার! পরে গর্ভের 


তল! ফু ড়ে প্রধান শিকড় পৌঁছে দেবে সেখানে, 
যেখানে খর owe জল শুকায় aji ফলে _ 


ভবিষ্যতে এই গাছ জলকষ্টে ERA ন|। তাই 
উপযুক্তভাবে গর্ত তেরী ন| করে গাছ লাগালে 
«412144 এলাকায় ফলচাষের প্রচেষ্ট৷ সফল 


হওয়ার পথে অন্তরায় দেখ! দিতে পারে। 


ছ) তৎত্স্থানিক কলম (In situ graf- 


ting): চারাগাছ খানিকট| বড় হয়ে গেলে 
তার উপর চোখ-কলম ( budding ) বা জোড়- _ 


কলম ( grafting ) করে ভাল জাতের গাছের 


অংশ (জোড়| দিলে উন্নত জাতের ফলগাছ তৈরী 


হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে কলম কর! জটিল 
ব্যাপার হলেও অভিজ্ঞ লোকের দক্ষ হাতে vj 
যথেষ্ট সহজ | 


উপসংহার 


খরাপ্রবণ এলাকায় ফলচাষ বিস্তারের কর্ম- 
সুচী আন্তরিকভাবে রূপায়নের চেষ্টা করলে ফল- 
চাষ বাড়বে | ফলে স্থানীয় মানুষ--য|দের বেশির 
ভাগই অত্যন্ত দরিদ্র_তাদের আয় বাড়বে। 
অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটাতে সাহায্য sara | 


ae c 
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[3 





হিতেজ্ছ কুমার রায় 


খরিফ খন্দে সাধারণতঃ ঢেঁড়স, বরবটি, 
লঙ্কা, সীম, কচু, বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল- 
৷ কুমড়া, ffri বিঙ্গা, শশা, পুঁই, পালং, 
কাটোয়! ডাটা, মূল। ও জলদি জাতের ফুলকপি 
ইত্যাদি সবজির চাষ করা হয়। এখানে এইসব 
সবজির চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
grai | 
চে'ড়স 
জাত- পুস! সাওয়ানী। 
বীজের হার ( হেক্টর প্রতি )--১* থেকে ১৫ 
cafe | 
দূরত্ব--৬০ সেমি X ৩০ সেমি। 
সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) : মূল nta— 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন 
৯২৫ কেজি, ফসফেট ২৫ কেজি ও পটাশ 
২৫ কেজি। 


সহকারী উদ্ভানবিদ্‌, xiii উদ্ভান গবেষণ| cwm, 


কৃষ্ণনগর, নদীয়! | 
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চাপান হিসাবে--নাইট্রোজেন ২৫ কেজি 
সমান দু ভাগ দুবারে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও 
৫ সপ্তাহ পরে প্রয়োগ করতে হবে। 

কতদিনের ফসল-_বীজবোনার ৫০-৫৫ 
দিন পর প্রথম ফসল তোলা! যায়। 

সম্ভাব্য ফলন ( হেক্টর প্রতি )--১* থেকে 
১২ টন। 
বরবটি 

জাত- পুস দে! ফসলী, দেশী। 

বীজের হার (হেক্টর প্রতি )--১৭ থেকে 
১২ কেজি। 

দুরত্ব ৬০ সেমি X ৩০ সেমি। 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) £ মূল সার-_ 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্ৰোজেন ২* 
কেজি, ফসফেট ৫০ কেজি ও ও পটাশ co কেজি ৷ 

চাপান_ নাইট্রোজেন ১০ কেজি, বীজ: 


AQHA : WIND £ ১৩৯৩ 


বোনার ১ মাস পরে প্রয়োগ করতে হবে। 

কতদিনের ফসল--বীজ বোনার ৪৫-৫ 
দিন পর প্রথম ফসল তোলা যায়। 

সপ্তাব্য ফলন (হেক্টর প্রতি )--৬ থেকে 
v টন সবুজ Ot | 
বেগুন 

জাত-__পুস। পারপল AS, নুরকী, রাজপুর 
সিলেকৃসন ( কৃষ্ণনগর )। 

বীজের হার ( হেক্টর প্রতি )--৪৫০ atis i 

দূরত্ব --৭৫ সেমি X ৬০ সেমি ৷ 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) : মূল সার-- 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৫০ 
কেজি, ফসফেট ৫০ কেজি ও পটাশ ৫০ কেজি। 

চাপান-__নাইট্রোজেন te কেজি সমান 
দু ভাগ করে চার! রোয়ার ১ মাস ও ২ মাস 
পরে প্রয়োগ করতে FTA. | 

কতদিনের ফসল-_চারা রোয়ার ৭৫ দিন 
পরে প্রথম ফসল তোলা যায়। 
_ সম্ভাব্য ফলন (হেক্টর প্রতি) : ২৫--৩* টন। 
erm 

জাত --স্ূৰ্ধমুখী, fw-s, পাটনাই, এন,পি- 
৪৬ | 
বীজের পরিমাণ ( হেক্টর প্রতি )-_১ থেকে 
১২ cafe | 

দূৱরত্ব--৬০ সেমি x ৪৫ সেমি i 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) £ মূল সার-- 
কম্পে৷ষ্ট৷ গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৩৫ 
কেজি, ফসফেট ৩৫ কেজি e পট।শ ৩৫ cafa | 

চাপান--নাইট্ৰোজেন ৩৫ কেজি সমান 
তু ভাগ করে দুবারে চার! রোয়ার ১ মাস ও 
২ মাস পরে প্ৰয়োগ করতে হবে। 
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কতদিনের ফসল--চার| রোয়ার ৭৫ দিন 
পরে প্রথম ফসল তোলা যায়। 

সম্ভাব্য ফলন ( হেক্টর প্রতি )--৫ থেকে ৬ 
টন সবুজ লঙ্ক| | 
মূল! 

জাত_ পুস। চেতকী | 

বীজের হার ( হেক্টর প্রতি )—v কেজি i 

দূরত্ব--৩০ সেমি X ১০ সেমি। 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) : মূল সার-- 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্ৰোজেন 
ot কেজি, ফসফেট ৪* কেজি ও পটাশ 
to (efe | 

চাপান--৪* কেজি নাইট্রোজেন. ছুবারে 
সমান দু ভাগ করে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও 
৬ সপ্তাহ পরে প্রয়োগ করতে হবে। 

কতদিনের ফসল--বীজ বোনার ৪০--৪৫ 
দিনের মধ্যে ফসল তোলা! যায়। 

সম্ভাব্য ফলন (হেক্টর প্রতি )--১০ 
১৫ টন। 
মিষ্টি কুমড়া 

জাত-বর্ধাতি। 

বীজের হার (হেক্টর প্রতি )--৫ থেকে 
৬ cafe | 

দুরত্ব_১৮০ সেমি X ১৮০ সেমি। 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) : মূল সার-- 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৩০ 
কেজি, ফসফেট ৩০ কেজি ও পটাশ ৩০ কেজি। 

'চাপান__নাইট্রোজেন ৩* কেজি সমান 
দু ভাগ করে ছুবারে বীজ বে|নার ৩ সপ্তাহ ও 
৬ সপ্তাহ,পরে প্রয়োগ করতে হবে। 

কতদিনের ফসল--বীজ বোনার ৩ থেকে 


থেকে 





ek মাস পরে প্রথম ফসল তোলা যায়। 

সম্ভাব্য ফলন (হেক্টর প্রতি )--৩* থেকে 
৩৫ টন। 
লাউ 

জাত_ দেশী। 

বীজের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি )--৪ থেকে 
৫ cafe | 

দুরত্ব_১৮* সেমি X ১৮০ সেমি। 

সারের পরিমাণ_মিষ্টি কুমড়ার অমুরূপ ৷ 

কফতদিনের ফসল--বীজ quem ৩ মাস 
পরে প্রথম ফসল তোলা যায়। 

সম্ভাব্য ফলন (হেক্টর গ্রাতি)-২৫ থেকে 
৩* টন। 
কচু (মুখী কচু ) 

জাত-_সি-১২? সি-১৩৫, কভুর লোকাল ও 
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বসুন্ধরা : WIND £ ১৩৯৩ 


নদীয়| লোকাল; ধলি ও কালি। 

বীজের হার (হেক্টর প্রতি )--৭ই কুইণ্টাল। 

দূরসত্ব-৬০ সেমি > ৪৫ সেমি। 

সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) : মূল সার-- 
কম্পোষ্ট/গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৫০ 
কেজি, ফসফেট ৫০ কেজি ও পটাশ ৫০ কেজি। 

চাপান-__নাইট্রোজেন ৫* কেজি মুখী 
বসানোর ২ মাস পরে সারিতে প্রয়োগ করতে 
হবে। সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়ায় 
মাটি তুলে দিতে হবে। 

কতদিনের ফসল-_মুখী বসানোর ৩২-৪ 
মাস পরে ফসল তোলা BWA | 

সম্ভাব্য ফলন (হেক্টর গ্রতি)--২৫/৩০ ba | 
ফুলকপি 

জলদি জাত--জওহর মোতি, আলি প্রকাশ, 













অবস্থা, বুঝে মাঝে মাৰে ব জমিতে আই d | 
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a জন্য উল্লোগ নেওয়া, হয়েছে। : 

f in উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ এই প্রকল্পের 
| এই wr ফল চাষের কথ! বাদ দিয়ে পুরুলিয়ায় = 

à ৮৯৯ ₹ কৃষকদের সাধিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। 
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এই জেলার এমন অনেক Up জমি আছে 
যেখানে মাটির গভীরত| ফল চাষের উপযোগী 
অথচ বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার wy দানাশস্ত 
অথব! অন্যান্য DY চাষ করা লাভজনক হচ্ছে 
«|! এই সমস্ত জায়গায় ফল চাষ কৃষকদের 
আধিক উন্নতির সহায়ক হবে। নতুন তৈরী 
TR" বাগিচ। থেকে ফল পাওয়। শুরু হতে তিন 
চার বছর সময় লাগে | এই সময় কৃষক কিছু 
কিছু রোজগারের জন্য ফলের বাগানে মিশ্র 
ফসলের চাষ, যেমন ডাল জাতীয় "yv, চীন|- 
বাদাম ইত্যাদির চাষ করতে পারেন। এতে 
রোজগারের জন্য যেমন তিন চার বছর অপেক্ষ! 
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করতে হবে না; অন্যদিকে আগাছা 
ইত্যাদির কাজটিও হয়ে যায়। আবার কিছু 
কিছু ফলের গাছ আছে যেগুলিতে পরের বছর 
থেকে ফল পাওয়| সম্ভব। এই জেলায় টক 
কুলের গাছ প্রচুর সংখ্যায় আছে। এই গাছ- 
গুলিকে প্রায় বিন! খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে 
টপ ওয়ার্ক ( Top working ) এর মাধ্যমে 
মিষ্টি নারকেল কুলে পরিণত করা সম্ভব। 
এছাড়। পেঁপে ইত্যাদি গাছ থেকে এক বছরের 
মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। 

এখন দেখ! যাক কোন জমিতে কোন ফল 
কোন সময়ে কিভাবে হতে পারে। 
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আমের চায় কবে এদেশে শুরু হয় তা সঠিক 
_বল| শক্ত তবে স্মরণ।তীত কাল থেকে আম ফলের 
রাজ! হিসাবে সমাদ্ৃত। শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
_ নয় অন্যান্য প্রদেশের উতপন্ন নান! জাতের আম 
কলকাতার. বাজারে বহুদিন ধরে ফলের দোকান- 
" গুলির প্রধান আকর্ষণ হিসাবে শোভা. পায়। 
বসন্ত ঢালে দক্ষিণ। বাতাস থাকতে থাকতেই qua 
দক্ষিণ. ভারত থেকে জলদি জাতের নান! 
আক/রের নানা রঙের আম আসতে শুরু করে। 
তারপর চলে স্থানীয় আম। সেট! শেষ হতে 
না হতে আসতে শুরু করে উত্তর ভারতের 
misti, দশেরী, চৌষ। ইত্যাদি । একটা বিরাট 
eee টাকার ব্যবসা হয় প্রতি বছর এই 
মামুক্কে ঘিরে। আমবাগান পাহারা দেওয়া, 


ফল পাড়া, ঝুড়ি বানানো, ঝুড়ি ভর্তি করা, : 
লরী বোঝাই কর।, Bi Gori fs, আচার, চাটনী, | 


_ আমসত্ব তৈরি প্রভৃতি নানা কাজে হাজায়ে! 
লোকের «Tei আমনিয়ে। বহুকাল আগে 
আমবাগ!ন করাটা ছিল নবাব বাদশা aj 


জয়িদারদের একটি সখের ব্যাপার। ক্রমে 
ক্ৰমে wiw সেট! পরিণত হয়েছে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে আমের চাষে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন : 
হয়েছে চাষের সমস্াগুলির বৈজ্ঞানিক 


সমাধানের | 

আম চাষের বর্তমান অবস্থা 

' আম চাষের সমস্ত! ব্ছবিধ। একট! বাগান 
তৈরি করে রক্ষ| কর! এবং বহুদিন পর্যন্ত তাকে 
ভালভাবে ফলব।ন রাখা যথেষ্ট পরিশ্রম সাপেক্ষ । 
আম চাষের বর্তমান WARI আলোচনা করলেই 
সমস্তাগুলি জান! যাবে। 

উষ্ভানবিদ, পশ্চিমবজ। 
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মোটামুটিভাবে বলা যায় শতকরা ৪০ € ভাগ e 
m টি জাতের ans করা যেতে পারে। হ'ল ফজলি,২* ভাগ হিমসাগর, ১* ভাগ ল্যাংড়। 0 
চিপস ) ~~ এবং ২৫ ভাগ AMD জাত। বহুরকমের জাত {পপ}; 
করা নান| এলাকায় লাগান, হলেও এই কটিই 7 B 2 
on l T ল্যাংড়া niv ri . বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হয়ে থাকে। আগে ' 
free (হিমসাগর) সফদার বাগান করার সময় প্রধান dd হ’ত বৈচিতের ৷ B 
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: amus ag বড় ছিল। ৷ কিন্ত এখন yat ছোট 
E কেবলমাত্ৰ মালদা! জেলাতেই বাগানের 







theta a রয়েছে ৬০ হাজারের বেশী লোকের। 
কানা went মালদা জেলার বাগানের s 
a যতন নীচে দেওয়া হ’ল। 


_ সারদী-২ 
মালদা জেলায় আমব।গানের আয়তন, 





= আকার, বাগানের সংখ্যা (শতকরা) 
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= ৬ হেনে উর্ধে 





_ বঙ্গে প্রায় সব নাং কিছু ai কিছু এলাকায় 
আম চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় মাটি” 
ও জলবায়ুর প্রচুর পার্থকা রয়েছে। আমের 
_ ফলন ও গুণগত মানের উপর মাটি ও জলবায়ুর 
ia প্রভাব অপরিসীম। ফলে কোন এলাকায় 
আমের খোসা মোটা, খুবই আশযুক্ত; কোথাও 
: EE রসাল, কোথাও বা weis fati এমন কি 
বিভিন্ন এলাকায় উৎপন্ন একই জাতের ফলের 
গত প্ৰভেদ দেখা দেয়। শতকরা ৯০ ভাগের 
শী আমের বাগান আছে পলিমাটি অঞ্চলে | 
: নে জলবায়ু 391! শতকরা ১ ভাগের কম 
IZ. এলাকায়, অতিবৃষ্টি অঞ্চলে, 
4 ta আমের জাতগুলি ভাল নয়। 
আর লাাটেরাইট ও লালমাটি এলাকায় 
fie পশ্চিমাঞ্চলের শুক এলাকায় রয়েছে 
M » ভাগের কিছু বেশী 1 পলিমাটি 
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রয়েছে বেশীর ভাগ বাগান। 


উপদ্রব দেখা যায় প্রতি বছর।। 








অঞ্চলের মধ্যেও গাঙ্গেয় "fem 
_ এখানক ৰ 
গভীরত| খুব বেশী, বাগান জমির মাৰ ^ 
দো-আশ থেকে এ' টেল দো-আশ, অ gef 
জৈব পদার্থ ও wig প্ৰয়োজনীয় mes 
উপস্থিতি কমবেশী স্বাভাবিক। আমের পক্ষে ~ 
এই মাটি খুবই উপযুক্ত | | 

পশ্চিমবঙ্গে 1 owe 1ঞ্চলে agua ২০০ m ৪৯০ 
মি.মি. বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের আধিক্যের wg 
ও মেঘলা আবহাওয়ায় এখানে আমে নানা o 
রোগ ও পোকার উপদ্রব দেখা দেয়। তাছাড়া 
ফুল ফলের চেয়ে পাতা ও — ।র বুদ্ধি বেশী ' 
LE "o জন্য ফুলে পরাগণিষেক wa 
ফল ধরা ব্যাহত হয়। গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে | NR 
অৰ্থাৎ আমের pm এলাকায় বছরে বৃষ্টিপাত... 
১২০* থেকে ১৫০০ মিলি। অনল্পবিস্তর কুয়াশার = ্‌ 
ফুল থেকে ফল = 
ধরার সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১৫--৩০ = 
মি.মি. ৷ ফল বড় হবার সময় বৃষ্টির অভাৱে m 
অথবা ঝড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে কোন কোন বংসর 
প্রচুর ফল পড়ে যায়। 




















ফুল ভাল হলেও সেই দি 
পরিমাণ ফল পাওয়! যায় ali 
e) আম চাষে যত্তপরিচর্ধা £ বেশির ও ভাগ 

আমবাগান সেচবিহীন জমিতে রহেছে। 
লাগাবার পর লাঙ্গল দেওয়া ছাড়া বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই আর কোন Ay পরিচর্যা করা হয় মা, 
অথচ নিয়মিত এবং ভাল ফলনের জন্য 
যত্ন পরিচর্যা দরকার দরকার সা 
এবং সময়মত রোগপোক। দমন। বড় 
গাছের ক্ষেত্রেও যে সার, সেচ, কীটনাশকের 
ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন ন এই ধারণাটাই ৷ এখনে) 
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ছোট কোরক তৈরি ক করে। । ফুল খুব কম হয়। 


DA, 9) খিলবাগ £ : কা শাখার রস চুষে খায়। * 
ফলের মধ্যে পোকার শুক-, 








[লি করে ফে ফেলে। 


টেটিভ ম্যালফরমেশন দেখ! যায় বটে কিন্তু 
pA | উত্তর ' ভারতের মারাত্মক রোগ ফ্লোরাল মাল- 
de. ^ ফরমেশন এখনে| পর্যন্ত এখানে বড় সমস্ত! নয়। 

(0058) অনিয়মিত ফলন; আমের ভাল জাত- 
| এক টা প্রধান অসুবিধা হ’ল অনিয়মিত 











শাখা প্রশাখায় ছোট an tay” 


ছাড়া আছে স্টেন উইভিল, পাউডারি 
| এযানথ, 1কনোজ, ব্লযাকটিপ ইত্যাদি ৷. 


অপেক্ষাকৃত খারাপ জাতে যেমন = 










আম হয়েছে s কম r à শত 2 


সেচের ব্যবস্থা eti |. অথচ সেচ fin 
ফলের আকার বড় হয় এবং ফল বাড়ে | 
অনেকখানি কমে যায়।. ফল বেড়ে ওঠার সা 
বৃষ্টি না হলে কলের সাংঘাতিক ক্ষতি হতে 
পারে। ১৯৮৫-তে কমপক্ষে শতকরা ee J 








E 





4: E a | a m চারার amm ai ti ak 








| ১১) * বাগান কেটে ফেলা £ বিভিন্ন কারণে 
আঞ্জকাল আমবাগান কেটে ফেলার একট! 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অল্প বা অনিয়মিত 
ফলন একটি কারণ হলেও অসম্ভব রকম ফল 
fs, কাঠের বেশী দাম, বাড়ী করার জন্য উঠ = 
জমির চাহিদ| ইত্যাদি কারণে বাগান কাটা : 

১২) সমন) ও সমাধানের উপায় £ বিরাট 
ব্যবসায়ে কিছু সামাজিক সমস্যাও রয়েছে ৷ 4 
যেমন চুরি, চার|গ|ছ ছাগল গরুতে খেয়ে যাওয়। 
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কীটনাশক জবোর - 
_ঢা টাই এবং বং সম্ভব হলে es 
করতে হবে । 








son ব্যবস্থাও 


_ (9 অল্প ফলনশীল avis মধ্যে 
অত্যন্ত পুরানোগুলি কেটে নতুন বাগান লাগাতে 





TUE 


_হবে। কম বয়সের গাছগুলির ফলন বাড়াবার জন্য = 
টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন | 
w নাৰ্শাযীতে উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের 





| রকার। ভাল ab is যেমন 
P "em" ব্য ব্যবহার করা উচিত৷ 
we) fem. "fem, প্যাকিং ব্যবস্থার 





E 

এখানে পরীক্ষা-নিরীগ কষা 
এইসব ক্ষেত্র থেকে ভ চাল " 
করে বিতরণ কর! হয়। 





i প্রকল্পের মাধ্যমে করা mi E 


বিরাট « অংকের ব্যবসায়ে বহু 
উৎপাদনের কতকগুলি গুরু 
1 আমাদের atra | এর সমাধ 
| ব্যবসায়ী, গবেষক এবং eit ys 
লোকের সক্রিয় অংশগ্ৰহণ প্রয়োজন । _ 


তৈরি, সার প্রয়োগ এবং 


















sien বাদে একটি bol ne 
রয়েছে মালদহ জেলায়। ই 


দেখাবার e" । C 
দমনের জন্যও oma ii 3 Mer 
বিষয়ে : এবং চারা | তৈরির wu সু 


পরিশেষে বল! যায় e wii 
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শক্তিশালী কীটনাশক 
আপনার ধানের ফগলকে ক্রমাগত বহুদিন 





সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


agan, স্পৰ্শ ও citata অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না = 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের চি 
প্রতিহত করার আভান্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণকূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি’র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না ata প্রয়োগের পর বহুদ্বিন পৰ্যন্ত পোকামাকড় দমন রি 

করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা খাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই Zea 
পাওয়া যায়। ফেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই B 
ওষুধ ব্যবহার করে ফললকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে উ ie 
নিশ্চিতরূপে বেশী সকল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। TR 
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Al, কোন বাম্পার ক্রপ দেখতে নয়, নজরুল ইসলাম 
গিয়েছিলাম পুরুলিয়া জেলার আর পাঁচট। 
পিছিয়ে থাক! গ্রামের মতই একট! গ্রামে, বিনা 
CAG বেগুন চাষ দেখতে । গ্রামের পাশ দিয়ে 
একটা কদর বয়ে গেলেও তার চেহারা খেটে 
খাওয়। গরীব চাষীদের মতই, মাথার ঘাম আর 

+ চোখের জল সবজিক্ষেত পৰ্যন্ত পৌঁছোলেও 
কদরের জল অতদূরে কোনক্রমেই পৌঁছোয় 
el 1:7 BB বুঝি গ্রামের নাম কাদোয়!। 

কাকর পাথরে efe সেচবিহীন ল্য।টারাইট 
মাটি চষে, কোদাল কুপিয়ে, অমানুষিক পরি শ্রম 
করে, অভাব অনটনে জর্জরিত Wy মাহাত; 
যুধিষ্ঠির কর্মকার, মিলন মাহাতর মত চাষীদের 
পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যাবার উপক্রম, 
তখনও দেখি বেগুনের মত একট! অর্থকরী সবজি 
চাষে তাদের faga অর্থনৈতিক চিন্তাধার| কাজ 
করে। বেরফাস' জিজ্ঞেস করে ফেলি, “আচ্ছ। 
দীন্ুবাবু_আপনারা তে! জানেন, 'বেগুন চাষে. 
ভাল ফলন পেতে হলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে চার। 
টিলা গানোর আগে আবর্জনা সার বা গোবর সার 
দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরী করতে হবে। আর 
সম্ভব হলে নিম ব| বাদাম খোল” 





৩১. 


বস্ুন্ধর! : আষ|ঢ় £ ১৩৯৩ 


WX মাহাতর বক্তব্য : তারা ৮০--১৯০ 
ঘর চাষী গ্রামের চারদিকে এবং বাড়ীর লাগোয়। 
জমিতে একনাগাড়ে প্রায় ৫০ একর জমিতে 
বেগুনের চাষ করেন। সবটাই বিন! সেচে ও 
বিন। সারে। শ্রাবণ মাসে বীজতল। তৈরী করে 
বীজ ফেল! হয়। ভাদ্র মাসে জমিতে তিনটি 
লাঙ্গল দিয়ে চারা বসিয়ে দেওয়| হয় মোটামুটি 
> হাত১১ হাত দূরত্বে। এরপর গাছের গোড়ায় 
মাটি তুলে দেওয়! ছাড়া আর করণীয় কিছুই 
থাকে ন।। পরবর্তী বৈশাখ মাস পৰ্যন্ত ফসল 
পাওয়ার পর বেগুন গাছ তুলে ফেলে এ জমিতে 
ভুট্টার বীজ বুনে দেওয়া হয়। তবে এবছর এখন 
পৰ্যন্ত গ্রামে বসেই একেকজন চাষী কমবেশী 
কেজিতে একটাক! দরে বেগুন বেচে একশ’ থেকে 
বড়জোর দুশ’ টাক| পেয়েছেন। 

১৯৮৪ সালে তুলনামূলকভাবে কাদোয়া 
গ্রামে বেগুনের ফলন বেশী femi হারাধন 
মাহাত, অমূল্য মাহাতর মত চাষী ধার! বেশী 
জমিতে বেগুন চাষ করেছেন- তারাও ১৯৮৫তে 
সন্তোষজনক ফলন পাননি-_যুধিষ্টির মাহাতর 
বক্তবা। কারণ হিসাবে বরাবাজার এলাকার 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুঁজতে গিয়ে দেখ! গেল 
1৮৪ সালের জুন মাসে বৃষ্টিপাত--৬১০ মি:মি. 
BIG জুন +৮৫ তে মাত্র ১৮৭ মি.মি. | পরবর্তী 
জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে 


১৯৮৪ সালে বৃষ্টিপাত ধাপে ধাপে কমেছে, কিন্তু 
১৯৮৫ তে সেই অনুপাতে বেড়েছে | নভেম্বর 
ডিসেম্বর মাসে কোন বছরেই বৃষ্টি হয়নি | 

ক্ষেত ঘুরে দেখলাম গাছের আকার মাঝারি 
এবং বেগুনের জাত মূলতঃ দেশী ও মাকড়া। 
ফলের আকার মাঝারি ও গোল। রোগ 
পোকার উপদ্রবের মধ্যে ঢলে পড়া ও ডগ! ছিদ্র- 
কারী পোক! থাকলেও অর্থনৈতিক মাত্রাকে 
ছাড়িয়ে যায়নি । কে seb) জমিতে caer 
চাষ করেন_-এবাপারে দেখা গেল সঠিক কারও 
কোন ধারণ! নেই। তবে ক্ষেত দেখে ধারখ। 
হ'ল, মোটামুটি ৫-৬ কাঠ! থেকে এক একর 
পৰ্যন্ত প্রত্যেকে বেগুন চাষ করে থাকেন। 

একথ| আজ আর কারও তান! নয় যে 
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পুরুলিয়া! জেলার সবজি চাষীর! পাথুরে মাটিতে $. 


সোন। ফলাচ্ছেন এবং জেল! শহর ও বাইরের 
সবজি বাজারে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে | 
তাই দীন মাহাতরাও আজ সেই সোনালী দিনের 
অপেক্ষায় আছেন--কবে সেচের জলে মাঠ 
ভাসিয়ে শোনাকথার চাষীদের মত উন্নত জাতের 
AAi Gifs, মুক্তকেশী, পারপল রাউণ্ড বেগুনের 
চ|ষ করবেন। উন্নত প্রথায় চাষ করার পদ্ধতি 
তার! কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের কাছ থেকে 
জেনেছেন ' ইচ্ছ৷ আছে স্থযোগ পেলে Sate 
উন্নত প্রথায় চাষ করবেন। 


সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 
উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 








উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি এম যোজনা'র লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কাৰ্যক্ৰমে (১৯৮৪-৮৫) | (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ | ১৫১০০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 
| পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
? উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
| ফলন বাড়ান ঃ আয় বাড়ান 
গণ্চিমবদ্র রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা da 
ল্লাস্মগণওছ ৪ উকিলপাড়৷, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 
Se 2. অকদমণ্চুর' মালদ। 
azana 2 পঞ্চাননতল।, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 
BHAA ৪ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়| ) 
zie sem ? ৭৯, এন. এন. II রোড” বর্ধ মান 
fASS 2 দাঙ্গালপাড়৷, fest ( বীরভূম ) 
"tei 2 চীদমারীভাঙ্গ।, বাকুড়। 
মেদিনীপুর £ ৩৫/১, অরবিল্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 
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পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য dio fara লিঃ 


৪, গঙ্গাধর বাবু লেন ( ৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-৭০০*১২ f. xe 
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Green Revolution is our aim. The objéct is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-porchase 
basis. 

The Corporation also supplies quality seeds, 
fertilisers and pesticides. 

Agro-Industries Corporation also provides custom 


service for cultivation of cotton/groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. 

The Corporation has another role too—to create 


employment opportunities for Engineering graduates/ 


diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers — 
^ Agro-Industries Corporation 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt, Undertaking ) 


23, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT - * 


Telephone : 22-2314 / 23-3192 


AFFE ও Wat: 
Guts raaa wx আজি cte আতি cor com 
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বরবটি z z ৫-৭ 
আমন ধানের চাষ ... zm ৮-১১ সম্পাদন| উপদেষ্টা পৰ্ধদ 
obo কও চারা তৈরী ও ১২১৪ Fam মুখোপাধ্যায়|কুধি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
e UM m ^ ডঃ স্থধাময় দিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা 
fiv খানে qt দার ^ ডঃ কল্যাণত্রত questum কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
ফসফেট সারের প্রয়োজনীয়ত| ... ১৬-১৭  ধুর্জটী মুখাৰ্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( সম্প্রসারণ ) 
| বিশল্য করণী (কবিতা ) ede ১৮ জ্যোতিৰ্ময় বোন/উপসচিব উন্নয়ণ) কৃষি বিভাগ 
অক্লণ মৈত্র অমলেন্দু নরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
| হিস্‌প৷ এল দেশে *... "0 ১৯২২ | আধিকারিক 
পুণ্যত্ৰত চট্টোপাধ্যায় অমিয়কুমার মিজ/জেলা কৃষিত্থ্য আধিকারিক (সদর) 
(৯ — নারায়ণ পাড়া ২৩২৪  সুলেখা ঘোষ /সম্পারিকা 
eit ক্ল " E চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 
কৃষি সংবাদ ২৬ o 
“লাল কীর্কুরে মাটি” — জেলায় ডঃ দেবত্ৰত মুখোপাধ্যায় কৃষি অধিকর্তা, 
উদ্নতমানের M চাহিদা এবং পশ্চিমবঙ্গ 
উৎপাদনের চিন্ত! - ২৭-৩১ 
তুষার কান্তি দে 
e 
eS ch «sr 
শ্রাবণ ১৩৯৩ 


কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 
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শক্তিশালী কীটনাশক হাহা খনি 


আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


queis, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 

এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের (1 
প্রতিহত করার আভাম্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল smi cn পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি’র অবশিষ্টাংশ লেগে খাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন 
ধরে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা খাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই Wer 
পাওয়া যায়। ষেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই [DS 
ওষুধ বাবহার করে Vance নিরাপ্ ও সুরক্ষিত রেখে E 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মূনাফ| করতে পারেন। 


ৰ M 
c— £YAWARIB — Wb চাধীর Afaan সহায় 
ft বিভাগ 
wratutfie ইতিয়া লিমিটেড 
পেচ TH ৯১০৯, CONTE ৪৯, T] 


* Registered vademark of American Cyencmid Company, Weyne, ew Jersey, USA 0৮ 555 20৫ 





ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল। এরাজ্যের অর্থ নৈতিক wai 
এই ফসলের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত। তাই স্বাভাবিক কারণেই 
এই ফসলটির চাষের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব থাকে। ধানের মধ্যে 
আমন ধানের চাষই প্রধান। আর আমন ধানের চাষ প্রধানতঃ 
বৃষ্টিনির্ভর । tad বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি সময় এবং প্রয়োজন মত 
Ly বৃষ্টির পরিমাণ এই চাষকে খুব প্রভাবিত করে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 

যদি ফসলের পরিমাণমত হয় তাহলে চাষের «y উপযুক্ত পরিবেশ = 
' সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশ এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, 
. যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি কর! খঠিন 
নয়। গত ১৯৮৩-৮৪ সালের ফলনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে 
যে চালের মোট উৎপাদন হয় আউশ, আমন ও বোঝে! মিলিয়ে 
৭৯ লক্ষ ৪* হাজার টন। আবার পরের বছরই ১৯৮৪-৮৫ সালে 
| চালের রেকর্ড উৎপাদন হয় প্রায় ৮১ লক্ষ টন। 

.. wt ধানের উৎপাদন আমাদের বাড়ছে। এতে সত্ব 
থাকলে চলবে si) আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদ| মেটাবার wy 
1০] উৎপ|গন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। এবছর ধান উৎপাদনের 

m ue ay | লক্ষ্যমাত্ৰা ধর! হয়েছে ৮৪ লক্ষ টন (চালের হিসাবে )। এই 
Wi NOR) ‘লক্ষ্যে যাতে আমর! পৌঁছাতে পারি তার wy আমাদের সব রকম 
Wc ) চেষ্টা করতে হবে। ৰ 


CUREN 
৫ হক এখন রোয়ার কাজ চলছে। ভাল ফলনের Wy আযাঢ় থেকে 


SI j^ ( 
ৰ YE aac s ACY) রোয়ায় কাজ শেষ কর! দয়কার। রোয়ায় সময় 
কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দুরকার, যেমন সঠিক বয়সের 
সতেজ ও লীয়োগ চারা ভাল ফলনের Wy একান্ত EUN | 
যোয়ায় সময় প্রতি গুছিতে চারার সংখ্য! যেন কম ন! হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে ধানের শীষের সংখ্যা যথেষ্ট হয়) 
কারণ এর উপরই ফলনের পরিমাণ নির্ভর sez | 
এবছর আমন ধানের উৎপাদন বাড়ানোর es সারা Til 
কৃষি উপকয়ণ পক্ষ পালন কর! হচ্ছে। উদ্দেশ্য কুষি উপকরণ 
যেমন বীজ। সুযম সার, ফসল রক্ষার ওষুধ, কৃষি ae, সেচ, 
প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষি প্রযুক্তি কৃষকর| যাতে সময়মত | 
পান এবং কাজে লাগাতে MICHA | 






AT 
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সেচপ্রাপ্ত এলাকায় কৃষকরা! অবশ্যই ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ 
করবেন। অসেচ এলাকাতেও কৃষকৰ| যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ 
কোন সার কখন কতট। দিতে হবে সে সন্ধে কৃষকর| যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ 


করে নেন। 
বর্তমানে লক্ষা করা যাচ্ছে কীট ও রোগের আক্রমণে ফসলের অনেক সময় দারুণ 
ক্ষতি হয়। «uy প্রথম থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাতে খরচ ও 
ক্ষতি দুইএর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াযাবে। তবে রোগ ও পোকার আক্ৰমণ হলে ত! দমনের 
wy সঙ্গে সঙ্গে প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষ! Fal যাৰে। 
ধানের মোট উৎপাদন আমাদের বাড়াতেই হবে। কৃষকদের সক্ৰিয় চেষ্টায় আমাদের 
লক্ষো পৌঁছানো নিশ্চয়ই সম্ভব RA | 





বরবটি একটি শু'টি জাতীয় ফসল। এর 
কদর রয়েছে প্রতি ঘরেই। কারণ বরবটি যেমন 
কাচা সবজি হিসাবে খাওয়া যায়--আবাযর 
এর গুকনে| বীজও নানাভাবে খাওয়া হয়ে 
থাকে। এছাড়! বরবটির গাছ গো-খাদ্ধ হিসাবে 
ও সবুজ সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এর কচি 
শুটিতে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন আছে। তাই 
«tg হিসাবে উপকারী । যে ফসলের এরকম 
ব্যাপক ব্যবহার আছে তাকে প্রয়োজনীয় 
ফসল হিসাবে গণ্য কর! উচিত। এর ফলন 
বাড়াতে হলে উন্নত জাত ও উন্নত চাষ পদ্ধতি 
অনুসরণ কয়| BESI এখানে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! হলে! ৷ 
জাত 

পুন! বরষাতি __এর বীজ জ্যোষ্ঠ-আষাঢ় মাসে 


বুনতে হয়। গাছ বেঁটে, গুটি ৮-৯ ইঞ্চি mme 
হালকা nam রঙের! ৪৫ দিনের মধ্যেই wf 
তে।ল। য|য়। 


৫ 





উভয় 


পুস| দে৷|-ফসলী--গ্রীষ্ম ও aki 
খতুতেই বোন| যায়। 

পু! ফাল্তুনী---এর বীজ মাঘ-ফাল্কান মাসে 
বোনার উপযোগী । গাছ বেটে ও ঝাঁকড়া। 
ve দিনের মধ্যে গুটি তোলার ‘উপযুক্ত হয়। 
শুটি গাঢ় সবুজ রঙের ৭ ৪-৫ ইঞ্চি ei হয়।” 

কল্যাণপুর লিলেকসল-_এর বীজ মাঘ মাসে 


কোনার উপযোগী । এছাড়া দেশী জাতের 
বরবটি লম্বায় প্রায় ১২--১৮ ইঞ্চি হয় এবং বেশ 
মোটাও zn! বড় হলেও ছিবড়ে হয় cg 
এর শুটি বেগুনী ও সাদ! রঙের হয়। এ জাতের 
গাছ লতানে হয়, তাই গাছ বড় হলে শুকনো! 
ডালের উপর বাইয়ে দিতে হয়। বর্ধাকলে 
এর বীজ বুনতে zu) আশ্বিন-ক।তিক মাস 
থেকেই ey (o ধরতে আরম্ভ করে। 
জমি 

সব রকম মাটিতেই বরবটির চাষ কর! যায়; 
তবে জল নিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত বেলে cuim 


বনুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৯৩ 


মাটি বরবটির পক্ষে ভাল। খুব বেশী অগ্ন- 
ভাবাপন্ন জমিতে বরবটির চাষ ভাল হয় না। 
জমি তৈরী ও সার দেওয়া 

জমি গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে 
করে নিতে হবে। আগাছা! ইত্যাদি বেছে নিতে 
হবে। শেষ চাষ দেবার সময় হেক্টর পিছু ১৫ টন 
কম্পোস্ট বা গোবর সার জমিতে দিয়ে ভাল- 
ভাবে জমি সমান করে নিতে হবে। এবার 
সমস্ত জমিটি কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ 
করে নিতে হবে। সেচ ও জল নিকাশের wy 
জমির পাশে এক ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি গভীর 
নাল! করে নিন। of জাতীয় ফসল বলে 
এতে নাইট্রোজেন বেশী দরকার হয়না । তবে 
ভাল ফলন পেতে হলে জমি তৈরির সময় হেক্টর 
প্রতি ২* কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি 
ফসফেট ও ৫* কেজি পটাশ দেওয়! উচিত। 
চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ১০ কেজি, 
বীঞ্জ বোনার ১ মাস পরে দিতে হবে। 
বীজের হার 

পুস! MEA ও কল্যাণপুর সিলেকসন এর 
ক্ষেত্রে বীজ লাগবে হেক্টরে ১৫--১৮ কেজি | 
গ্রীষ্ম ও afi বোনার জাতগুলির জন্য হেক্টরে 
১০__-১২ কেজি বীজ লাগবে। 
বীজ শোধন ও জীবাণু সার 

বীজ বোনার আগে থাইরামঘটিত ওষুধ, 
যেমন থাইরাইড অথব| ম্যানকোজেব যেমন 
ডাইথেন এম-৪৫ অথব| পি, সি. এন, বি. ঘটিত 
ওষুধ যেমন ত্রাসিকল-৭৫ তিন গ্রাম প্রতি কেজি 
বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। 
জীবাণু সার ব্যবহার করলে শুধু ম্যানকোজেব 
(ডাইথেন এম-৪৫ ) দিয়ে বীজ শোধন করবেন। 


জীবাণু সার প্রয়োগ 

যে জমিতে আগে কখনও বরবটির চাষ 
হয়নি, সে জমিতে বীজ বোনার আগে বীজের 
সঙ্গে উপযুক্ত জীবাণু সার মাথিয়ে নিতে হবে। 
হেক্টরে > কেজি ৮৭৫ গ্রাম জীবাণু সার লাগবে। 
সারি ও গাছের দূরত্ব 

সারি থেকে সারির দূরত্ব দেড় ফুট ও গাছ 
থেকে গাছের দূরত্ব এক ফুট siya বর্ষার 
ফসল একটু বেশী দূরত্বে বুনতে হবে। দেশী 
বরবটির বীজ ৬ ফুট ১৫৪ ফুট দূরত্বে বুনতে হবে। 
বপন পদ্ধাতি 

নির্দিষ্ট দূরত্বে খুপি করে ২-৩টি বীজ বুনতে 
হবে। চারা বার হলে একটি ভাল" চার। রেখে 
অন্য চার! তুলে ফেলতে হবে। 
সেচ 

বর্ধার ফসলে সেচের দরকার হয় AJI তবে 
গ্রীষ্মের ফসলের জন্য সেচের দরকার হয়। বীজ 
বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বীজ 
বোনার পরই সেচ দিন। 
পরিচর্যী 

মাঝে মাঝে আগাছা নিড়িয়ে গাছের 
গোড়ার মাটি আলগ! করে দিন। গাছের 
গোড়ার মাটি টেনে দিতে হবে। 
রোগপোকা ও তার প্রতিকার 

ভাল ফসল হয়েও অনেক লময় রোগ ও 
পোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়ে যায়। 
এ বিষয়ে যত্ন ও প্রয়োজনমত ব্যবস্থা! নেওয়| 
দরকার। এর কয়েকটি রোগ ও পোকার সম্বন্ধে 
এখানে আলোচন! করা হলে! | 
ডাটা ছিদ্রকারী পোকা 

ডাট। ছিদ্রকারী পোক! এক ধরণের মাছি 


— 


জাতীয় পোক।। এই মাছি গাছের কাণ্ড ও 
কচি পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং এর Ivi 
মাটির ঠিক উপরে কাণ্ডের গায়ে fex করে। 
এর ফলে চার! হলদে মত হয়ে শুকিয়ে যায়। 


চার! অবস্থায় আক্রান্ত গাছ দেখ! মাত্র তুলে 
নষ্ট করে ফেলা উচিত। বড় গাছে আক্রমণ 
দেখা -দিলে ফরমিথায়ন যথ। এনথিও ২৫% 
এক লিটার জলে ২ মিলিলিটার মিশিয়ে cen 
করতে হবে। Cep করার পর re দিন গাছ 
থেকে মটরশুঁটি তোল! চলবে না। তারপরে 
ফসল তুলতে পারেন। 





শেকড় পচ! রোগের wy বীজ বোনার 
আগে বীজ শোধন করে নিন। 
ফসল তোলা 

শুটি কচি থাকতেই তুলে ফেলতে হবে। 
কারণ বেশীদিন গাছে থাকলে ছিবড়ে হয়ে 
যাবে। জলদি জাতের ফসল ৪৫ দিনে, মাঝারি 
জাতের ফসল ৭৫ দিনে এবং নাবি জাতের ফসল 
১০০ দিনে তোলা যায়। 
ফলন 

হেক্টর প্রতি ৫--৬ টন সবুজ বরবটি পাওয়| 


যায়। 


এ রাজোর প্রধান ফসল mm ধান চাষের 


zaga এগিয়ে আসছে। এ বছর এখনও [fn 
প্রাকৃতিক আবহাওয়া চাষের অসুকুল । এখন 
বীজতল| তৈরির aayi আশ! করি নিজের 
wía4 অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের ধানটি 
বেছে নিয়েছেন চাষীভাইর1!। যদিও অধিকাংশ 
এলাকায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আমন ধানের 
চাষ কর! হয় তবু সেচ ও জল নিকাশের IIF 
জমতে থাকলে ফলন ভাল হয়। 
বাজের হার 

ফলন কিন্তু অনেকটা শনির করে ধানের 
efea উপর । তাই রোয়ার সময় ঠিকমত 
সংখ্যায় চার! যাতে (312| হয় তার দিকে নজর 
দেওয়| একান্ত দরকার | CHAD বোনার আগে 
Ama হার ঠিক করে নিতে হবে । এক একর 
জাম রোযার উপযোগী চার! তৈরি করতে সরু 
জাতের ধানের বীজ লাগবে ১৫--১৮ caf, 
মাঝারি জাতের ১৮-২১ কেঞ্জি এবং মোট! 
জাতের ২১-২৪ cafu i 





US বোনার উপযুক্ত সময় 

বীজতলায় বীজ বোনার সময় জৈ)ষ্ঠ-আযাঢ় | 
বীজ শোধন 

বীজ সব সময়েই শোধন করে বুনতে হবে | 
বীজ ফেলার আগে প্রতি cafe বীজের সঙ্গে 
৩ গ্রাম শুকনো গুড়ো ইথাইল মারকিউরিক 


ক্লোরাইড বা ফিন!ইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট 


মিশিয়ে বীজ শোধন করুন। কাদানে! বীজতলায় 
বীজ শোধনের om প্রতি ১ লিটার জলে 
১৫ গ্রাম মিথোক্সি মারকিউরিক ক্লোরাইড বা 
ফিনাইল মারকিউরিক এাসিটেট মিশিয়ে তাতে 
এক Cm বীজ ৮--১০ ঘণ্ট। ডুবিয়ে রেখে 
তারপর que ! 
চারা তৈরী 

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চার! 
তৈরি করতে ১০ শতক ai ৬ কাঠ জমিতে 
বীজতল| তৈরি করুন। অতিরিক্ত cai) মাটি 
বীজতলা!র উপযুক্ত ani নিড়ান দেওয়া, 
ওষুধ হেটানে1, সেচ ও সার দেওয়! প্রভৃতি 


— 


কাজের সুবিধার op সমগ্র বীজতলাটিকে 
১২০ মিটার (৬ ফুট ) চওড়। খণ্ডে ভাগ করে 
faa: প্রতি খণ্ডের চারপাশে ৩০ সে.মি, 
(১ ফুট) চওড়। ও ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) গভীর 
নাল! LGA | 
বীজতলায় সার 

প্রতি দশ শতক বীজতলায় প্রাথমিক 
মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, 
নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও 
পটাশ ২ cafe বৃষ্টির উপর নির্ভর করে 
osai বীজতল| তৈরী করলে প্রাথমিক মাত্রায় 
নাইট্রোজেন ন! দিয়ে চারা তোলার ৭_-১* দিন 
আগে জমিতে রস থাকলে প্রয়োজনবোধে 
২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে 
দেবেন। 
বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ 

শুকনে! বীজতলায় Ae বুনলে বীজ ফেলার 
পর হালকাভাবে পাট| চালিয়ে বা মই দিয়ে 
বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে মাঝে মাঝে 
বীজতলায় হালক! সেচ দেবেন। 

কাদানে! বীজতলায় বীজ ফেলার ২--৩ 
ঘণ্ট| পরে বীজতল! ডুবিয়ে সেচ দিন এবং 
২৪ ঘণ্ট। জল ধরে রাখুন। পরে কেবল নালায় 
রেখে বাকী জল বের করে দিন। চারা বড় 
হতেই বীজতলায় জলের মাত্রা বাড়ান। 
বীজতলায় ওষুধ 

চার! তোলার s—e দিন আগে প্রতি 
i লিটার জলে ই মি.লি. ফনসফোমিডন ৮৫% ব| 
১ মি. লি. ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি স্প্রে করুন। 
টুংরে| রোগ বা ভে পু পে।ক। উপদ্রত এলাকায় 
চারার বয়স ১* দিন হলে দানাদার ওষুধ প্রতি 


£ D 


AQHA £ শ্রাবণ £ ১৩৯৩ 


১* শতকে ৫০০ গ্রাম ফোরেট so fe al 
yt কেজি কার্ধে।ফুরান ৩ জি ব্যবহার করতে হবে। 
ওষুধ শুকনো! ছড়াতে হবে এবং ব্যবহারের সময় 
বীজতলায় ২'৫--৫ সেমি (১--২ ইঞ্চি) জল 
৫--৭ দিন ধরে রাখতে হবে। 

ঝলসা ও বাদামী দাগ রে'গ দমনের VS 
নীচে বল! ওষুধ স্প্রে করুন। 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 

রোগ নাশক 

হিনোসান ১ মিঃ fe: 

ম্যানকোজেব ( যেমন ডাইথেন 

এম-৪৫ ইত্যাদি ) ২২ গ্রাম 

জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, 

হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি ) 33, 

কিটাজিন ৪৮ ই-সি ১মিঃলিঃ 

কুমান এল ৩ y 

যৌথ বীজতলা 


এ arw বেশীর ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির 
উপর নির্ভর করে আমনের বীজতলা তৈরী 
করতে হয়। ফলে, বৃষ্টি সুরু হতে দেরী হলে 
বীজতল! তৈরী করতে দেরী হয়ে যায়। এ 
অবস্থায় হঠাৎ বৰ্ষ| Vw হয়ে গেলে বা ক্যানেলের 
জল পাওয়া গেলেও চারা! ছোট থাকায় রোয়ার 
কাজ পিছিয়ে দিতে zai দেরীতে cim 
ফলে ধানে রোগপোকার' তত্ব মণর আশঙ্ক! 
বাড়েই, আবার ফলনও কমে যায়। 

এই অবস্থার প্রতিকারের সহজ উপায় 
হচ্ছে পুকুর) গভীর ও অগভীর নলকৃপ, কৃয়ো বা 
নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে গ্রামের সব 











E E. নামার তিন-চার nei € আগে 






চার! রোয়| যাবে। তাছাড়। এক লপ্তে চার! 
তৈরী করার ফলে বী w তলায় রোগ ও কীটশক্র 
= প্রতিরোধ করা সহজ হবে, বীজতলায় aT 
ঢ় পরিচর্যাও সহজে কর! ANA | 











ৰ T জন্য একসঙ্গে বীজ ন| ফেলে দফায় দফায় 

] Meet বীজ ema 

Qm pu আমনের জন্য y তিন-চার বার লাঙ্গল 

=o sa মাটি ঝুরঝুরে করুন এবং ভালভাবে 
_ আগাছা বেছে ফেলুন। 








atm আমন — জন্য য় বারো_পনেরে। = 
সেঃ মিঃ (পাচ--ছয় ইঞ্চি) গভীর করে মোলায়েম 












| AIA "Iu জাত 


2 আমন iy অধিক diit 
E (ক) জলদি 

(১**--১২০ fira) 
w মাঝারি | 

(১২১৩০ দিন) 
(0 মাঝারি alfa e 
AR | 






্‌ বীজতলায় বীজ ফেলতে পারলে যথা সময়ে — 


খরা বা বন্যাজ্জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার 





গন 
জমি t faa ame * 


ভাল ৷ 1. কারণ, এতে সারের অ চয় € 
আবার; কম সার প্রয়োগে ee 
“a মাটি পরীক্ষা Mach সম্ভব T হলে 














"" LIN 


D _(৪- --৬ eMe) দূর দূরত্বে এ t ES ২৩ সে.মি. 
ww (a ইঞ্চি )xse cn. মি. দূরত্বে লাগাবেন। 
| অনেক সময় জমিতে চারার সংখ্য! কম 


থাকায় ধানের ফলন কম হ্য় 1 পাধারণতঃ গ্রতি 


o গুছিতে ৩৪টি চার! থাক! দরকার : কিন্ত 
3 চাপ বেশী হলে বা চারার বয়স বেশী হলে 


নোনা জমিতে প্রতি গুছিতে ৭--৮টি চার! 









_ প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি হাতে অন্ততঃ ৪টি 

ROS ছি রোয়া উচিত যাতে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক 

0 চারা জন্মায়। জমির এক কোণে কিছু বাড়তি 

চারা রেখে দিলে ataa পরে মৃত চারার বিবয় 
বে এ চারা বসানে। যাবে। 

ঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চার| রোয়ার 


a | গুল Ae 


vo wen «n a a 





ছিপছিপে জল থাকলেই smi 


দরকার, এসব ক্ষেত্রে বাড়তি বীজতলার = | 
২০ দিন পরে gata ‘নিড়ান যন্তৰ’ দিয়ে বা হাত 3 


নই 


কাজ শেষ করুন। ig 






















৩৯৩ যা বেলায় waa 
সপ্তাহ বয়সের চারাও catat চলে E 


QN 


আমনের চারা, রোয়ার সময় জমিতে i 
Gus পর ee 


থেকে ধান কাটার ১০--১৫ দিন du 
জল গন E d 


টী UM সে. fa. ^ ১ ed 
আমনের, জমিতে চারা a » . IT "< US 














দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন ও মাটি ঘে' fü  -''' 
নীচু জমিতে শ্তাওলা ও বাঁঝির উপদ্ৰব em 
দমনের WS একরে ৫-৬ > কেজি তু তে ৰ qui 








মাটিতে ভ [লভাবে পে van» কক্লন। J nes - 


M 
p 


7 r ^" 
$ Ada 


477. 





ডঃ উদয়ন চক্রবর্তী 


উদ্ভানজাত ফসল বলতে প্ৰধানতঃ আমর! 
বুঝি সবজি, ফুল ও ফল। শরীরের uua পুষ্টির 
os ফল ও সবজির গুরুত্ব বলাই বাহুল্য । 
ফুলের ব্যবহার এখন শুধুমাত্র পুজোপাব্বণ ব| 
পুষ্পসজ্জ।তেই সীমাবদ্ধ নেই, এর নান! 
ভেষজগুণ ফুলচাষকে দিনে দিনে আরও ব্যাপক 
এবং সমৃদ্ধ করছে। এই সবজি, ফুল ও ফলের 
গাছ করার জন্য প্রয়োজনীয় চারার অধিকাংশই 
আসে নার্সারি থেকে । ফলন বাড়াতে গেলে 
প্রথমেই চাই ভাল চার|। সেজন্য নাসারির 


উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব (reu) প্রয়োজন | 


রিসার্চ অফিসার, ম্যাঙ্গে! রিসার্চ স্টেশন, মালদহ । 


১২ 


পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও জলবায়ু চার! তৈরী শিল্পের 
পক্ষে বিশেষ agga উত্তরে দাঞ্জিলিং- 
কালিম্পং এলাকার শীতকালীন ফল-ফুল-সবজির 
চার! যেমন সহজে কর! যায়, তেমনি সমভূমি 
অঞ্চলে তৈরী কর! যায় উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ 
অঞ্চলের চার] | 
বীজতলা ও চারা তৈরা 

বীজতল৷ age: আতুড়ঘর। বীজ বোনার 
পর বীজতলাতে বীজ অস্কুরিত হয় ও বড় হয়। 
তাই বীজতলার বীজ যাতে ভালভাবে গজাতে 
পারে ও চার! সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারে 





— সে কে y দৃষ্টি E ren একান্ত দরকার। বীজতলার 


মাটি Patan (neutral) © হওয়া দরকার এবং 








e মাটির গঠন (composition) যেন চারার 


য়োজনের উপযোগী হয়। এটেল, কাদা ও 
1টি অনুপযুক্ত । খীজতলার আয়তন 
__ সাধারণতঃ "wie ১ মিঃ ও চওড়ায় ১ 
> ভাল LEN HU যাই হোক চগুড়া ১ মিঃ ও 
উচ্চতা ১৫ সেমি: রাখলে স্থবিধে হয়। 















টি as se ives qae ব্যবহার 











দিন ফেলে ame হবে। তন্থায় 
E FUG, আবর্জনা, পাতা 
efe ভাল করে ৰ CHET যেতে পারে। 
বীজ বোনার আগে সার প্রয়োগের সময় 
ife. বীজতলায় (ofi: x ১ fuz) ১৯ গ্রাম 

১ গু tel প্রয়োগ করা হয়। ae 


^ L3 মাৰা a | ia ll fetta করতে: * বৈ 1 7 


৷ মিঃ হলে 


মাৰখানটা উচু ও ও ধারগুলি সামান্য ঢালু হবে। = 
| মিতার * o মিঃ an ও ১মিঃ চওড়া 
bi * ^ SN Ree গ্রাম bul E a 
| চারা ১০-- $ n oia 






কলম চারা 
gu ৰ ৩ ক পর ছেঁড়া চট ৰ ৰা 


p aa বয়স R সপ্তাহ হলে প্রতি লিটার 


EU 








আগাছা হলে । লিড Í 








exi হলে din: থেকে 

হলে — লাগানো qu. পারে। এক 
করলে চারা শক্ত হয়; | ; ( টা, 
সবজি ও sayfa kd [p সাধারণতঃ | 
না্সরির বীজতলায় এইভাবে হয়ে [থাকে 1: 














অধিকাংশ ৷ ফল (আম, fp : রা 
কাঠাল, - "m MIR) » ও ও কিছু nid ফুল. 


কামিনী, গন্ধরাজ ee) গাছে চারা ES 
ডাল কলম (cutting), গুটি : কলম (layering), CX 
জোড় কলম inarching), | : চোখ কলম S 
(pudding), - | পাত-জোডুকলম - (vene 


grafting) সাহাযো জৈব; | 


aquai: শ্রাবণ £ ১৩৯৩ 


নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করে 
(rootstock) তার সাথে উন্নতমানের উৎসতরু 
(mother plant) থেকে আনা ডাল (scion) 
কলম বেঁধে এই পূৰ্ণাঙ্গ চার! তৈরী হয়। এইসব 
কলমের চাঁরাতে উৎসভরুর সমস্ত গুণগুলি 
aata থাকে এবং বীজের গাছের থেকে 
তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধারণ করতে পারে ও গাছ 
ছোট হয়। জাম, নারকেল, পেঁপে এসব ফলের 
অবশ্য বীজের চারাই লাগানে। হয়। 

বেশী গরম ও ঠা'ণ্ডার দিনগুলি ছাড়া বছরের 
বাকী সময়ে অর্থ৷ৎ উষ্ণ ও wé আবহাওয়ায় 
ডাল কলম (cutting) ও গুটি কলম (layering) 
কর! সম্ভব । লেবু, fap, পেয়ার!, কাজুবাদাম, 
জামরুল, বে।গেনভিল1, suae. কামিনী 
প্রভৃতি যেসব গাছের চার! সাধারণতঃ গুটিকলম 
করে তৈরী করা হয় সেইসব গাছের মাত্র 





১*_-১২ সেমি: emi ডগ! মাটিতে লাগিয়ে 
শিকড় গজিয়ে অতি সহজে অনেক চার! তৈরী 
কর! যেতে পারে। তৰে এইসব ডালকলমের 
ক্ষেত্রে নার্সারিতে কুয়াশ'ঘর (Mist 
propagation chamber) থাকা বাঞ্জনীয়। 
জোড় কলম (Inarching), চোখ কলম 
(Budding), পাত-জোড়কজম (Veneer 
grafting), aga জোড় — (Epicotyl 
grafting) এসব কলমের সব থেকে ভাল সময় 
বর্ধাকাল। আম আমাদের প্রধান ফল fag 
এর চার! তৈরীর পদ্ধতি এখনও চলেছে সেই 
চিরাচরিত জোড় কলম করে। এই পদ্ধতি সময় 
সাপেক্ষ তাছাড়! পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত AF | 
পরবতীকালে «ees পাত-জোড়কলম ও 
অঙ্কুর জোড় কলম গ্রহণ করা এরাজ্যে একান্ত 
প্রয়োজন। এতে কম পরিশ্রমে এবং বেশী 
পরিমাণে বিজ্ঞানসন্মত কলম তৈরী করা যায়। 
CHAS পদ্ধতিতে তৈরী আমে রচার! অন্যান্য- 
গুলির চেয়ে একবছর আগেই ব্যবহারের 
উপযোগী হয়ে যায়। কুশলী হাতে এ পদ্ধতিতে 
শতকরা ৮*--৯০ ভাগ সযলতাও AFI | 
আমাদের সরকারী AA Meslay বর্তমানে এই 
পদ্ধতি পরীক্ষ/ নিরীক্ষার পর সুপারিশ কর! 
হচ্ছে । কলম প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ এই 
আলোচনার বিষয় নয়, তাই সেই অংশ বর্তমান 
প্রবন্ধের বাইরে থাক। তবে একট! কথ! মনে 
রাখতে হবে এই সব ঝলমে ছুটে! অংশ 
থাকে_আটির চ।রাগাছ বৰা শিকড় অংশ 
(Rootstock) এবং উৎসতরু al ফলফুল ধারণ 
কর! কাণ্ড অংশ (Scion): প্রথমদিকে নজর 
রাখতে হয় যাতে বীজের চারাগাছের অংশ থেকে 


১৪ 


“A 





ET : apad | ১৩৯৩ 














* ta GON LJ Nu হয়। কারণ একটি আধুনিক = ও. * n নাম fice x 












Af ale, | 
C "প্ৰতিপালিত e a রাখা থাকে। à x 
_ (৪) অনু-প্রজননের exiit iMicno- 
propagation, tissue. p Labo- 
ratory), এটি অর্থের অনুকূল্য থাকলে করা 
uii গাছের, কণ|-প্রমা, xi নিয়ে এই 
| rOw— সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে 
রোগমুক্ত সতেজ চারা তৈরী ইদানিং ংকালের এক 
ইতিহাস। অকিড জাতীয় ফুলের বৰ্তমানে 
Tissue Culture—aa_ সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত টি 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশালায় বংশাবস্তার হচ্ছে এবং 
এই পদ্ধতি নারকেলের ৷ ক্ষেত্রেও enim : 
HFA রেখেছে। h LN 
a n qoa শুরুতে ^t বঝায়সাধায হলেও 
e con ie i এখন অনেক — এইসব উন্নত প্রণালী অনুসরণ করতে পারলে o 
, JAS কম মেহনতে এবং অল্প সময়ে নার্পারি ও চারা eda ব্যবস| সত্যিই এক : " 
[রা তৈরী কর! সম্ভব হচ্ছে। এখন লাভদায়ক শিল্প হয়ে id পারবে। ড় 























১৫. 


| 


হিন্দুস্তান লিভার আয়োজিত “খরিফ ধানে 
সুষম সার ব্যবহার ও ফসফেট সারের 
প্রয়োজনীয়ত1” বিষয়ক এক আলোচনাচক্র 
অনুষ্ঠিত হলে! কোলকাতায় গত ২৬শে এপ্ৰিল। 

রাজ্য কৃষি বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকর! 
ছাড়াও জেল| মুখ্য কৃষি আধিকারিকরাও এই 
আলোচনাচক্ৰে উপস্থিত ferma! তাছাড়৷ 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা far- 
বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত 
ছিলেন। 

রাজ্যের কৃষি সচিব শ্রী ভি. পি. রামচন্দ্রন 
বলেন এ রাজ্যে ধান উৎপাদন বুদ্ধির নান| 
সুযোগ রয়েছে | সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে BLA | 
সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে গড় ফলন অনেক 
বাড়ানে। সম্ভব ৷ তিনি সার প্রস্তুতকারক ates 
সংস্থাকে চাষীদের AAD] ভালভাবে বুঝতে গ্রামে 
গ্রামে কৃষি আলোচনাচন্রের ব্যবস্থা করতে 
বলেন। 





d TN TT 


৷ 





3 
চিত্রে £ রাজ্যর কৃষি সচিব & ভি. পি. রামচন্গন, 
কেন্জীর ধান্য গবেষণ| কেন্গের অধিকর্তা ডঃ এইচ. কে 
পাণ্ডে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচাৰ্য 
ডঃ সুশীল কুমার মৃখাজী প্রমুখ | 
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a 





কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণ| কেন্দ্রের অধিকর্তা 
ডঃ এইচ. কে. পাণ্ডে বলেন যে খাদ্ভশস্তের 
নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে ধানের 
উৎপাদন বাড়াতেই হবে। এবং সুষম সার 
ব্যবহারের দিকটা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য 
ও রাজ্য যোজনা পর্যদের সদস্যা ডঃ স্থশীল কুমার 
মুখার্জী বলেন যে গোটা পূর্ব ভারতে ধান 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে বর্তমান পরিকল্পনায় 
নান! ধরনের কৰ্মসূচী রয়েছে। 

রাজ্যের কৃষি অধিকর্ত ডঃ দেবব্রত মুখার্জী 


বহুন্ধর! ; শ্রাবণ £ ১৩৯৩ 


হিন্দুস্থান লিভারে 
আয়োজিত ‘সুষম 

সার ব্যবহার ও 

ফসফেটের প্রয়োজনীয়তা’ 
আলোচলাচত্রে 

সমাগত কৃষি 


বিশেষজ্ঞ ও কৃষি 
অফিসারর|। 


প্রাথমিক অধিবেশনে নান! সুপারিশের একট! 
সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন এবং স্থপারিশগুলি 
চাষী সমাজের মাঝে বিস্তারিত করতে সকলকে 
অনুরোধ BAA | 

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের 
প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা ভ্রীবিষুপদ মণ্ডল, অধ্যাপক = 
বিশ্বনাথ চাটাজাঁ। লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল: শ্যামল 
গুপ্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ভ্রীমনোরঞ্জন রায় | 

হিন্দুস্তান লিভারের পক্ষ থেকে aea] রাখেন 
Hwa "feu? ও ডঃ মাধবেন্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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ন দায়াময়) ম মায়াময় 
00 Wn এই wA ৷ 
ঢ় গোপন মোড়ক খুলে 
. হাতে দেয় সঞ্জীবনী ধা 
7 তাতেই পূর্ণতা পায় = | 
RE এ অসীম aqui ; TH 
aan bud মুক্ত হয়ে i 
Ay অবারিত | করুণার ধারা 
ৰ de যে সিক্ত করেঃ o 
d ফলে ফুলে অফুরস্ত প্রাণের ইশারা। 
| বৃক্ষ তাই শুধু বৃক্ষ নয় 0000 
000 াঅনিবাধ জীবন-প্রবাহ : 
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হুগলী জেলার খন্যাঁন রেল স্টেশান থেকে 

+a রাস্তাট! উত্তরদিকে ate Fre রোডকে 
অতিক্রম করে কালন। রোডের সঙ্গে মিশে গেছে 
সে রাস্তার পাশে Sta গ্রাম। এই গ্রামের 
প্রগতিশীল কৃষক শ্রী অনিল মাজি ৷ ছবির মত 
সুন্দর ain) উত্তরদিকে ইল্ছোবামণ্ডলাই 
গ্রাম আর দক্ষিণদিকে ডি ভি সি’র নিকাশী খাল। 
তাব! গ্রামে গভীর নলকূপ আছে একটি, অগভীর 
নলকূপ আছে ছ’টি, নদীসেচ প্রকল্প একটি এবং 


বালিখাদ স্থষ্ট সেচপুকুর একটি । পরিচয় হল 
গ্রামের স্থজয় পাত্ৰ, নেপাল মাজি, সনাতন দাস 
এবং মনসা মাজির সঙ্গে। এরা সবাই 
প্রগতিশীল ধান চাষী কিন্তু চাষের সমস্য! নিয়ে 
আলাপের সময় সবার মুখে উদ্বেগের কাল ছায়৷ 
দেখলাম। উৎকণ্ঠার মূল কারণ নীলাভকাল 
রঙের হিস্পা বা পামরী পোকা ৷ অনেকে সাকী ANAS চট্টোপাধ্যায় 
পোক! বলেও উল্লেখ করলেন। 





সবাই বললেন পামরী পোকা ১৯৮১ সাল 
থেকে প্রায় প্রতি বছরই ধানের ক্ষতি কয়ে 
wing! এখানকার কৃষকদের অভিমত দেশী 


জাতের ধানের চেয়ে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধান অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। 
হি্সপা এ অঞ্চলে দেশী ধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
FHT, Alia, ঝিঙেশাল। রঘুশাল এবং 
এলো দেশে ভাসামানিক। আর যে সব অধিক ফলনশীল 


জাতের ধান এখানে চাষ হয়ে থাকে তা হল রত্না, 
স্বর্ণ ( আই-ই-টি ৫৬৫৬ ), পঙ্কজ, আই-আর ৩৬, 
মান্ুরি। আই-ই-টি ৪০৯৪ এবং আই-আর co | 
বললাম-__দেখুন, পামরী পোকা মোটেই 
নতুন উপদ্রব নয়--বস্তুতপক্ষে ১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 






কীটবিদ, «[9 গবেষণ| কেন্দ্ৰ, PPS । 
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এই কীটটি বঙ্গদেশে প্রথম নথিভুক্ত হয়। 
নিশ্চয়ই আরও আগে থেকেই ধানে এর উপদ্রব 
হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে পামরী পোক! বিপুল 
সংখ্যায় আক্রমণ করে ধানের ক্ষতি করত। এখন 
থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার বিবরণী থেকে 
জান| যায় যে পামরী পোক! চব্বিশ পরগণার 
_ বসিরহাট, বারাস'ত, সন্দেশখালি, বাছুরিয়া) 
বাসন্তী, সাগরদ্বীপ, বনগঁ প্রভৃতি জায়গায় প্রাহই 
দেখা যেত। আর দেখা যেত মেদিনীপুর 
জেলার নান! স্থানে। 

চুচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে বিগত কয়েক 
বছরে প্রায় এক হাজার-ধানের জাতের মূল্যায়ণ 
কর! হয়েছে। এতে দেখ! গেছে বিভিন্ন জাতের 
মধ্যে ক্ষতির মাত্রায় পার্থক্য থাকলেও কোন 
জাতই আক্রমণমুক্ত AF | 

বেশ কয়েকজন চাষীর সঙ্গে মাঠের ফসল 
পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেল তাদের ভাষ্যের মধ্যে 
সত্য আছে। দৃশ্যত: অধিকতর সার; নিয়ন্ত্রিত 
জলসেচ ও wg যত্ব-পরিচর্যায় বধিত অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানগাছে ক্ষতির xiu 
অপেক্ষাকৃত বেশী। মাঠে পামরী পোক! পূর্ণাঙ্গ 
এবং বাচ্চ। অবস্থায় প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেল, 
যদিও পরিদর্শনের তারিখ ছিল ১৯৮৫ সালের 
৩র। অক্টোবর । কীট দমনের wg অধিকাংশ 
চাধীভ।ই তাদের আথিক অবস্থা! ও সুযে'গ- 
স্নুবিধ৷ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে 
থাকেন। বৃষ্টিতে কীটনাশকের বিষক্রিয়া ad 
হয়ে গেলে পামরী পোক! পুনরাক্রমণ করে 


থাকে, তাই বার বার ওষুধ দেবার প্রয়োজন হয়। 


বস্তুতপক্ষে মাঠ ঘুরে ঘুরে এবং কৃষকদের 
জিজ্ঞাসা করে দেখ! গেল, যে সব কৃষক ওষুধ 


2° 


দেয়নি অথব| আধিক অনটনের SD মাত্র একবার 

ওষুধ দিয়েছে তার! সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ । পরীক্ষা 

করে দেখ! গেল প্রতি ধানগাছে অক্টোবর মাসেও 

৭ থেকে ২০টি ধাড়ি পামরী পোকা বসে আছে, 

পাতার ভিতর shore ভাল সংখ্য।য় আছে। 

এক একটি ধানের ক্ষেত প্রায় সম্পূর্ণভাবে সাদ! 
হয়েগেছে। তাব! গ্রামে বার বার গিয়ে ক্ষেত 

পরিদর্শন করে যে তথ্য সংগ্রহ কর! গেছে ত! 

থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 

ক) স্বল্প-মেয়াদী জাতের ধান যেমন আই-আর 
৫০১ রত্না, লক্ষ্মী, আই-আঁর ৩৬ প্রভৃতি 
অধিকতর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল নাবি জাতের ধান 
যেমন ডহর নাগর!) কলম) রঘুশাল, ও-সি 


১৩৯৩ প্রভৃতি দীর্ঘ স্থায়িত্বের ww পামরী + 


পোকার আক্রমণজনিত ক্ষতি পূরণের 
galt ও সময় পায় (Compensatory 
mechanism) | তাছাড়া সেপ্টেম্বরের 
শেষ থেকে পামরী পোকার সংখ্য! ক্রমশঃ 
কমতে থাকে। 

খা আই-আর ৫* এর মত জলদি জাতের ধান- 
গাছ (১০৫--১১০ দিন স্থায়িত্বের ) পামরী 
পোকার দ্বার বার বার আক্রমণের ফলে 
যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে শিষ বেরুতে দেরী 
হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 
Si গ্রামের প্রান্তিক চাষী I নেপাল মাজি 
এবং ক্ষুদ্র চাষী শ্রী quu পাত্র একই বয়সের 


আই-আর ৫০ জাতের Bia} একই দিনে 


অর্থাৎ ৫ই জুলাই রোয়! করেছিল। এদের 
জমিও প্রায় পাশাপাশি। শ্রী নেপাল মাজির 
জমতে ধান calata ১৫ দিন পর থেকে 
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খ পাঁচবার 








দর বুঝিয়ে বল ধলা হুল পামরী লোক| cna 


হত দমন পদ্ধতির ajag নিতে : 


করতে হবে। P cA 
২) যথাসনয়ে ধান রোয়| করতে হবে 1 





s p বামায়নিক পদ্ধতিতে man ব্যবদ x করতে vun সং "me ৮৬৮৯৯ 
E am sert (ora মনখাইমেট sofa, 5 ক vt চলবে। mes 
নাম প্রতি লিটার প্রতি একরের € 


wm ওষুধের _ ওষুধে পরিমাণ = ia 
পরিমাণ তরল ওষুধর গুড়া CE E 
















"n m  এণ্ডোসালফান ( যেমন ন থায়োডান ৷ ye মিঃলিঃ ৪৫০ fife; occ fevum 
E. tumet ৩১৮ ইত্যাদি y tie de AES 





| র্যা মি হস্তচালিত : ত 
ফেনথায়ন ( যেমন লেবাসিড ৮০%. ০৭৫ ৫ মিঃলিঃ gee fafa: = স্প্ৰেয়ারের = 
= ইত্যাদি ^ E > aes Que TET 5 বৰদিন | p i. | সাহায্যে ওষুধ 
ig | Pi. T cis. প্রায় 





: fe Ra ্যারাবিয়ন(যেমন মেটা সি ১০ মিলিঃ wee মিংলিঃ ==}, 
2: - Gels প্যারাটক্স ৫ % ইত্যাদি ) E d d E 
f ফসালোন (যেমন জোলন ৩৫% ইত্যাদি ) ৷ 
কুইনালফস ( ( যেমন একালাক্স ২৫%), ১'৫ মিঃলিঃ 8৫ * মি:লিঃ : 
| n ২৫% ইত্যাদি) | I: 
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ত বীজ যেমন, এই « প্রকল্প 

ন সারিতে রোয়া হে 
_ ব্যবহার m হে 
বে অমল তার! যেমন বুঝতে : পেরে ছেন; তেম 
অনিল সেগুলির প্র 






E d দাস in প্রভৃতি জানালেন: _ 
_ ^ (১) এই প্রকল্পে চাষ করে আধিক দিক 
ES দিয়ে কৃষকরা অধিকতর লাভবান RULER | 
কারণ 
— ১১০ টাক| ৷ অর্থাৎ & সময় ধানের স্থানীয় 
_ বাজার দর ছিল ve কেজি। faq প্রকল্পের 
আওতাভুক্ত কৃষকরা বীজ উৎপাদন ক'রে প্রতি 
৬০ কেজির জন্য দাম পেয়েছেন ১৫১=২০ 
টাকা, য৷ বস্তা পিছু ৪১=২০ টাকা বেশী | 
_ (২) এই প্রকল্পে চাষ করে কৃষকরা অধিক- 
ফলন পাচ্ছেন। এখানে আগে কেবলমাত্র 





চাষে স্থানীয় জাতের ধানবীজ ব্যবহার করতেন। 
কিন্তু এখন এই প্রকল্পে উচ্চফলনলীল আমনধান 
_ আই-ই-টি ৫৬৫৬ xi স্বৰ্ণধান নামে পরিচিত তার 

m a ইচ্ছে i: | oe fea প্রতি গড় beris 


2^ m বুঝতে pe উৎপাদিত 
শংসিত বীজ অধিক ফলনের একটি বিশেষ 


= এবং শংসিত বীজ দিয়ে প্রকল্প 
_ Afew. অন্য, জমিতেও তারা চাষ করতে ঝাড়াই : 
ini উৎপাদিত ipf 


| peius tune m করার আছে। 


২৪ 





১৯৮৫-৮৬ সালে ধানের বস্তা ছিল 


গুলি “মহেশ 
প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষ হোত |; uen আমন- 











প্রয়োগও পাশের ate 
পড়ছে--যা বৃহত্তর স্বাৰ্থকেই quy 







এইসব আলোচনা যখন চলছিল তখন, ন চুপ MF 
করে শুনছিলেন তাঁদেরই একজন, কলেজের = 
লেকচারার x fem qs aii আলোচনা x 
শেষে একমত হয়ে তিনি সংযোজন করলেন o o v d 

এছাড়াও সংযোগরক্ষাকারী এমন কিছু... 
পদক্ষেপ আছে যেগুলি সাধারণ কৃ t 
সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, না pi 
কিছু বিশেষ উৎসাহী = কৃষক: ab o» t oos 
প্রয়োজন এখানে সেই সংযোগলাধক পদক্ষেপ- 4 
র প্রগতি সজ্ঘের” সভ্যর| সতর্ক- 
ভাবে সম্পন্ন করে চলেছেন। যারজন্য সম্প্রসারণ 
CAAT হয়েছে। এমনও দেখা গেছে সঙ্ঘ _ 
নিজস্ব তহবিলের অর্থ দিয়ে কিছু গরীব, কৃষককে 
বীজ কিনে দিয়েছেন। হ্বিধামিত & সমস্ত. _ 
কৃষক সঙ্ঘকে অর্থ পরিশোধ করেছেন। 

আর একটি, কথা না বললে ব্যপারটা | 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটি হল--এই প্রকল্পে 
চাষ করলে প্রথাগত চাষের তুলনায় উন্নতমানের a = 
বীজ, অবাঞ্ছিত গাছ উৎখাত করা, fenem 2 


































১০ টাকার মত বেশী খরচ 
FATA প্রথম প্রথম, নিরুৎসা 1 মাখেরে 
লাভের a পরিমাণে উৎসাহিতই হে am করেন। ] 








<A 


a ow CI, zh 


Gli ACA কৃষকের করণীয় 


আমন 

আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে। 
এখন প্রধান কাজ হলে! ধানের ক্ষেতের যত্ন ও 
পরিচর্য। কর! । রোয়ার পর থেকে নিয়মিত ক্ষেত 
ঘুরে দেখতে হবে রোগ-পোক। লেগেছে কিনা? 
শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনরকম 
কীটনাশক ব্যবহার ন! করাই ভাল৷ 

রোগ-পোকার আক্ৰমণে ক্ষয়ক্ষতি কমাবার 
জন্য সময়মত ধানের চিটে বা বাদামী দাগ রোগ; 
মাজর!) শ্যামা, পামরি ও pf পোকার আক্রমণ 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় aagi faa | 

মাজর!, MIN, গন্ধী ও ভেপু পোক! দমনের 
জন্য জমিতে জলের চাপ কম থাকলে দানাদার 
ওষুধ দিন। জলের চাপ বেশী থাকলে ওষুধ 
স্প্রে করুন। কোন পোক! দমনের ev ঠিক 
কোন ওষুধ ব্যবহার করলে ফল ভাল পাওয়! 
যাবে তা স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে ঠিক করে নেবেন। 


~ 
~ 


পাট 

বৈশাখে বোন! পাট এমাসে কাটতে পারেন | 
পাট সব সময়েই উন্নত পদ্ধতিতে জাগ দেবেন 
যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে যেন পাট জাগ 
দেওয়া হয়। 


তিল 


তিলের চাষ যাঁর! করছেন তাদের তিল এখন 


ক্ষেতে প্ৰস্তুত । গাছ একেবারে শুকিয়ে যাবার 
আগেই যেন ফসল কাটা হয়। 
চীনাবাদছাম 


চীনাবাদামের চাষ এখন অনেক জায়গাতেই 
হচ্ছে। চীনাবাদাম গাছে এই সময় রোগের 
আক্রমণ দেখা যায়। ঢলে পড়! রোগ এবং 
লাল শু য়োপোকার আক্রমণ দেখা গেলে দমনের 
জন্য প্ৰয়োজনীয় aa] faa | 
শাক-সবজি 

জলদি বাধাকপি, নাবি ফুলকপি, «safe, 
cams, টমেটে!, লঙ্ক। প্রভৃতির বীজতল। করুন। 


লি 


e 





উন্নত বীজ, সুষম xw পরিমিত সেচ, 
প্রয়োজনভিত্তিক শস্তরক্ষা, প্রয়োজনীয় 44, 
উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আর স্থানোপযোগা 
প্রযুক্তির প্রয়োগ অধিক ফলনের চাবিকাঠি | 

খরিফ মরস্থমের চাষের জন্য সার! রাজ্যে 
যেসব বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন রাজা কৃষি 
বিভাগ তা ইতিপূর্বে স্থির ‘করে বিভিন্ন সংস্থার 
মাধ্যমে রাজের সর্বস্তরে সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার 
AJIRI করেছে। 

১৫ই জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই রাজ্য 
কৃষি উপকরণ পক্ষ পালিত হচ্ছে। প্রতিটি 
কৃষক এই সময়ের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় 
উপকরণগুলি সাধ্যমত সংগ্রহ করে FİYA | 
সময়ে উপকরণগুলির প্রয়োগ ফসলের ফলন 
বাড়াতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে। 


২৬ 


লোল BIG! Sb ES meer 





nur dy 


তুষার কান্তি দে 


উন্নতমানের বীজ কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অন্যতম প্রধান। 
অধিক উৎপাদনের জন্য দেশে এবং বিদেশে কৃষি 
বিজ্ঞানীর পরপর এগিয়ে যাচ্ছেন এবং কৃষি 
প্রযুক্তিবিদর| এই প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষকের দরজায় 
পৌঁছে দেওয়ার ww আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বীজ নিগম 
উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরলস 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন; তবুও এই জেলার বিভিন্ন 
ধরণের ফসলের উন্নতমানের Wee পরিমাণ 
বীজের অভাবে নতুন নতুন উদ্ভুত *enufefagy 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায়গুহয়ে দাড়িয়েছে 
যেন। 

পুরুলিয়! জেল! পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রাস্তে 
অবস্থিত। জমির অবস্থান ঢেউ খেলানে| এবং 
স্থানীয় ভাষায় চাষের জমিকে চারভাগে ভাগ 
কর! হয়। 

১) Tre বা গোড়া জমি। 

২) বাইদ জমি | 


মুখ্য কৃষি আধিকাৰিক, পুরুলিয়| জেল i 


৩) কানালী জমি। 

৪) বহাল জমি। 

এই জেলায় নীট চাষযোগ্য জমির পরিমান 
২,৯৬,৬৮০ হেক্টর | এর মধ্যে শতকরা ১০-১২ 
ভাগ BIG বা গোড়া, ৫*-৫৫ ভাগ atla, 
২৫-২৭ ভাগ কানালী এবং ১০-১১ ভাগ বহাল 
জমি। যদিও খরিফ মরসুমে ধান প্রধান ফসল 
কিন্ত জমির অবস্থা অনুযায়ী খরিফ মরসুমে 
অন্যান্য ফসল যথ| ক্ষুদ্ৰ দান! শস্য, ভুট|, ডাল 
জাতীয় ফসল, চীনাবাদাম, খরিফ তৈলবীজ, 
সবজি ইক্ষু ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। 

১৯৮১ লালের লোকগণনা অনুযায়ী wem 
জাতীয় খাছের প্রয়োজন ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক 
টন। বিগত ১* বছরের গড় হিসাবে দেখ! 
যায় এই জেলায় ২.৮১৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল 
এবং গম, ৪৩ হাঞ্জার মেট্রিক টন অন্যান্য Tga- 
জাতীয় ক্ষুদ্ৰ দান! শস্য এবং BR থেকে পাওয়| 
যায়। এখন দেখ! যাক ২৯০১ সাল Mga কি 


পরিমাণ খাণ্ঠোর প্রয়োজন হতে পারে। 


২৭ 


aqua : শ্রাবণ £ ১৩৯৩ 


(বিভিন্ন খাঁদোর প্রয়োজনীয়ত| লক্ষ মেট্রিক টনে) 





ইং বছর আনুমানিক vaada ডাল জাতীয় তৈলবীজ শাকসবজি 
লোক সংখা! খাছ ate জনপ্রতি জনপ্রতি 
জনপ্রতি বরে জনপ্রতি . দিন ২০ গ্রাম প্রতিদিন 

২ কুঃ প্রতিদিন ২৮৪ গ্রাম 
১৯৮১ ১৮১৫৫১৪২৯ ৩৭১ ০*২৪১২ *'১২ ১'৯৩ 
১৯৯১ ৩৩,০৬/৪৮২ ৪৬২ ৩*২৯৯৮ ০১৫ ২৪০ 
২৯০১ ২৮১৬৭,২১ ৫৭৪ ০৩৭২৭ ০১৯) ২৯৮ 


' এই উৎপাদন লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে সেচ 
সম্প্রসারণের দিকেও জোর দেওয়। প্রয়োজন। 
বর্তমান সেচ এলাকার পরিমাণ মোট চাষের 
জমির শতকর! ১৮২* ভাগ । নদীসেচ ও 
জলপথ বিভাগ, ক্ষুদ্র সেচ বিভাগ এবং বাঁধ কূপ 
জোডবীধ ইত্যাদি থেকে সপ্তম পঞ্চবাধিকী 


ফলন জমির পরিমান 
(হাজার হেক্টরে ) 
চাল ২০৮.*০% 
হুট! ১৫.০০ 
গু দান! শস্য ৪০.০০ 
গম ২৬.০০ 
মোট wen জাতীয় শস্য ২৮৯.০০ 
ডাল জাতীয় শস্য 
খরিফ ২১.০০ 
afa ১২.০০ 
মোট CP 
তৈলবীজ 
চীনাবাদাম ৫,০০ 


২৮ 


যোজলার শেষে মোট চাষের জমির শতকর! 
৪০-৪২ ভাগ জমি সেচের আওতায় আসবে বলে 
স্থির করেছেন। 

সপ্তম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! শেষে ১৯৯১-এ 
এই জেলার খাদ্যের চাহিদ। পূরণে নিয়লিখিত 
শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। 





হেক্টর প্রতি উৎপাদন উৎপাদন 
(কেজিতে) ( হাজার মেট্রিক টন ) 
১৭০০ ৩৫৩.৬ 
১০০০ ১৫.০ 
৭০০ ab. o 
২৫৮০ ৬৬.০ 
^ ৪৬২.৬ 
৯০৬ ১৮.৯ 
১০০০ ১২.০ 
৩০.৯ 
১০০০ ৫.০ 


^ 


* 


ফলন জমির পরিমান 
(হাজার ছেরে) 
অন্যান্য তৈলবীজ 
«fau ৩,০ ৪ 
রবি ৫.০০ 
মোট ১৩.০০ 
সবজি 
খরিফ ১২.০০ 
afa ১২,০* 
মোট- ২৪,০০ 


এই জেলার চাহিদ| পূরণের wu উৎপাদন 
বাড়াতে হলে অতি অবশ্যই উন্নতমানের বীজ 
সরবরাহ প্রয়োজন। এখন হিসাব করে দেখ। 
যাক কোন্‌ ফসলের SSR] বীজের প্রয়োজন। 


^ 


বহুন্ধর! £ আবণ £ ১৩৯৩ 








হেক্টর প্রতি উৎপাদন উৎপাদন 
( কেজিতে) (হাজার মেট্ৰিক টন) 

৭০০ ২.১০ 

৮০০ 8.00 

১১.১০ 

১০,০০০ ১২০.০০ 

Se, eee ১২০,৫০০ 
২৪০,০০ 


qtas মৱরস্থমে ছুই লক্ষ আট হাজার হেক্টর 
জমিতে ধান চাষের কথ! বল! হয়েছে। এর মধ্যে 
এক লক্ষ পঁচিশ হাজার হেক্টর জমিতে স্বল্প এবং 
মধ্য মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ হওয়া উচিত | 





সম্ভাব্য জমির পরিমাণ মোট বীজ প্রয়োজন প্রতি বছর উন্নতমানের বীজ 


ফলের নাম 





(হাজার হেক্টরে) (মেট্ৰিক টনে) সরবরাহের সুপারিশ 
( মেট্ৰিক টনে ) 

১। ধান ( উঃ ফঃ ) ১২৫'" ৬২৫০০ ৫০০০ 
21 গাম ২৬ ২৬০৩৪ ৬৫০৩ 
৩। gal ১৫০ ৩০০৪ ১৪০৬ 
৪1 ক্ষুদ্ৰ দান! শস্য goto weo'o ৬০০ 
৫ | ডাল জাতীয় শস্য 

ক) খরিফ ২১৩ ৫২৫'* ৫৯*০ 

4) রবি ১২'০ Bio's to'o 
৬ ৷ চীনাবদাম ৫*০ ৫০০০ yeore 
৭। তৈলবীজ y's ৮০'৩ ৮৯ 
৮। সবজি ২৪" BILL ১৯'১ 











মাছে cei | যাক age fist বীজ 
খানি জি অয়োজন 
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গয় নৰ্ভঃলীল। সেই সব কারণে বীজ = 
= উৎপাদনের মাধ্যমে Ae, det গড়ে ঢ তুলে En 
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সম্ভব তখন অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীলত। 
কাটিয়ে এবং অথ রাজ্যেই লগ্নি করে কৃষকের 
অবস্থা ফেরাবার দিকে মন দেওয়া! উচিত। 

বর্তমানে রাজ্যের কৃষি বিভাগ, রাজা বীজ 
নিগমের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনে উদ্যোগী 
হয়েছেন। জেল! পরিকল্পনাতেও এর স্থান 
করে নিয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম। 
বীজ উৎপাদনের জন্য রাজ্য বীজ নিগমের 
আওতায় জমি ছিল ১৯৮৫-৮৬ সালে ২৮২ 
হেক্টর । 

পুরুলিয়া জেলায় সরকারি বীজ খামারের 
মোট এলাকা ১*৪*৭৯ CUBA এই জেলায় যে 
কয়টি সরকারী বীজ খামার আছে সেগুলি বীজ 
উৎপাদন করে যাচ্ছে। এই খামারে ধানের 
বীজ উৎপাদন হয়েছে ২৩৮'৯১৫ মে টন ও 
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অন্যান্য বীজ উৎপাদিত হয়েছে ২৫'১০১ মে, টন, 
১৯৮৫--৮৬ সালে। বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলি 
বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ .করছেন। 
পঞ্চায়েত যদি শংসিত ‘dw উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
উদ্ভোগ নিতে পারেন তবে এই জেলায় ৯০ ভাগ 
মান্থুষের উপকার হবে এবং আধিকভাবে রাজ্যের 
মঙ্গল হবে। এই জেলায় ২৬৯টি পঞ্চায়েত 
আছে। গড়ে ১*-১২ হেক্টর জমিতে বীজ 
উৎপাদনের পরিকল্পনা নিতে পারলে 'জেলায় 
কোন রকম বীজের অভাব থাকে না। সাথে 
সাথে অবশ্য বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং 
স্থপারভাইজ করার wy» কিছু অর্থ এবং 
প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজন হবে। অন্তথায় রাজ্য 
বীজ নিগম রেজিঃ্টার কৃষকদের সংখ্য! বাড়িয়ে 
এই কাজ করতে পারেন। 





৩১ 
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পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কুষি বিষয়ক পরিকঘনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল TO জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্ৰগতি, কৃষি যন্ত্ৰপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও ieee, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অডাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষা পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃপ্মিতিত্তিক কুটির ও ক্ষ দ্ৰশিল্প, oe অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যালি এবং সংশ্লিচ্ত বিষয়ে রেখাচিয়, আলো কচির, চিন্নকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্তু সন্মনমূল্য ; কেবল নিম্নবর্িত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পরা) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ রুষি প্রযুস্তিষ্গত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ ; ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ|কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও mbra £ 80 টাকা, (3) কবিতা (প্রকৃতি ও nm প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা FAST কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ "ra অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পালিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুদ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামসূ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে ere | রচনার দুইফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মৃজোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অযনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন আসে বস্দ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে ton পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয় না মাসিক সংখার প্রতি কপির মূলা ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম 
এককালীন গ্রদেয় যাৰ্ষিক টাপার হার ৩'০০ Brats চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে জেধা 
SSY CHAT) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাষ্কত চেক-এর মাধ্যমে edam বসন্ধরা, ESTAB প্ৰেস, 
৪২, প্রাহামূস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে | 


বিজ্ঞাপনের হার ; («ux suma জলা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হৰে না) $ প্রচ্ছদ (85 কভার) ; 
৫০০ Bret, প্ৰচ্ছদ (২য়/৩য় কনার) 1 800 টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ ষ্টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ॥ ২০০ টাকা i 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাগনের afi প্রদেয় মোট মলের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্‌-এস' দারা স্বীকৃত 
এজেদ্সীকে বিজ্ঞাপনের মোষ্ট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় d 


ইহা একটি রু'ষ-সদ্দাকত ব্যবসায় এবং প্রামীপ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন ৰিজ্ঞাগন (সরকারী নীতির গরিগন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধাম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ams, সমবায় 
গ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পঠিকায় বিজ।পন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিক৷তাসম বিডি জেলায় একাধিক বিক্লয়কারী এঞ্জেসী তালিকাভুক্ত wa! হয়। ১০০ কলির 
কমে এজেন্সী দেওয়া gua এজে”সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়৷! 
কপির মোট মূলোর Bry (২০%) কমিশন বাদে) জগ্রিম আদায় দিতে হর i 


রাজ্যের প্রাত জেলায়, ate মহকুমায়, প্রাত ব্লকে 
পাঁশ্চমবঙ্গ রাজ্য বীজ নগম 'লামটেড-এর 


রেজিষ্টাড ডিলার চাই — 
আপনার জ্ঞাতব্য ও করণীয় : 


Q উত্কৃষ্ট গুণমালের Da বিপনন ও বাবহার সম্পর্ক আপনার অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক 
এলাক1 এবং De গুদামের প্রকৃত অবস্থান, ব্যাঙ্কের নাম ও (2302) এবং আপনার আর্থিক 
সঙ্গতির উল্লেখ করে সাদা কাগজে আবেদনপত্র বীজনিগমের ম্যানেজিং ডিরেকুর-এর বরাবর পেশ 
করুন ৷ নিকটস্থ বীজ নিগম-এর com দপ্তরে আবেদনের খসড়াসহ নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাৰে | 

@ সংশ্লিষ্ট বাবসারিক এলাকার কৃষি উন্নয়ন | সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা পঞ্চায়েত অথব| এ 
এলাকার বিধায়কের শংসা পত্র এবং আপনার আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংস! 
পত্রের প্রতায়িত্ত নকল আবেদনপত্রের afew দাখিল করুন। 

Q প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক এলাকা যে জেল/জেলাগুপির অন্তর্গত এ জেলার নির্বাচনী কমিটির 
বিবেচনার ww আপনার আবেদনপত্র বীজ নিগম পাঠিয়ে দেবে ৷ cam সমাহর্তা এ কমিটির 
সভাপতি । উক্ত কমিটির যথাযথ শ্ুপারিশ পেলে tie নিগম একটি চুক্তিনামার খসড়াসহ 
আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাবে । এরপর আপনাকে কি করতে হবে তা এ চিঠিতে উল্লেখ খাকবে। 





রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বছর ( ১ল! এপ্রিল থেকে পরের বছর ৩১শে মার্চ GB) ফী বাবদ 
আবেদনকারীকে পাচশত টাকা জমা দিতে হবে। পরবর্তী বছরগুলিজে ডীলারশিপ নবীকরণের 
জন্য ফি-বছর একশত Dra) ex) দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের এই টাক! ফেরৎ যোগ্য 23 | 

Q বাজ নিগম-এর সঙ্গে চুক্তিনামা সম্পাদনের আগে জামিন হিসাবে প্রতিটি জেলায় ব্যৎসায়ের em 
পাঁচশত টাকা এবং সর্বাধিক আড়াই হাজার টাকা ( পাঁচটি অথবা তার অধিক অংখাক.জেলার 
eg) “জাতীয় সঞ্চয় সাটিকিকেট ( NSC ) অথবা নগদে জমা দিতে era | fafee সময়ের পর 
পর জ্ঞামিনেক মুল টাকা বিনা সুদে ফেরংযোগা ৷ সম্পাদনের চুক্তিনামার এক বা *কাধিক শর্ত 
খেলাপের জন্য ডীলারশিপ বাতিল করা এবং জামিনের টাকা বাঞ্জেয়াপ্ত করিবার একক অধিকার 
aie নিগমের হাতে খাকিবে। 

Q বীজ নিগম-এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতিশ্রুতি সহ রেজিষ্টার্ড femara 'স্টক 
রেঞ্িষ্টার'এবং'সেল্স রেজিষ্টার’ নিয়মিতভাবে রাখতে হবে এবং প্রাতিমাসের প্রথম সপ্তাহে বীজে 
আমদানী ও বিক্রয় সম্পকিত রিটার্ণ তার নিগম-এর জেলা ও সদর দপ্তরে দাখিল করতে oca! 
ale নিগম কর্তৃক নির্ধারিত yaa ১* শতাংশ অগ্রিম দিয়ে বীজ সরবরাহের অৰ্ডার বুক 
করতে হবে। | 
Ae নিগম কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অনুদ্ধে ডিলারকে কৃষকদের কাছে Ae বিক্রয় করতে হবে ৷ 


পণ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ fara fas 


গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তলা) কলিকাতা ১২ (ফোন £ঃ ২৬ ৯৩১১) 
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Green Revolution is our aim. The object is to service for cultivation of cotton/groundnut and for c 
modernise farming in the State. And Agro-Industries Small Farmers Development Agency and Marginal dL 
Corporation is lending a helping hand to achieve the Farmers & Agricultural Labourers Development Project in 
* 9081. The Corporation has been supplying modern Schemes. ৰ 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and +» The Corporation has another role too—to create . 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase employment opportunities for Engineering graduates, 
basis. . diploma holders and Agricultural graduates in different e 
* The Corporation also supplies quality seeds, Agro- Service centres in this State à 
Agro-Industries Corporation also provides custom Agro-Industries Corporatiqn = * | 
‘West Bengal Agro-Industries Corporation Limited it 


( West Bengal Govt. Undertaking ) 
23B, Netaji Sübhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 
Telegram : AGRINPUT * Telephone : 22-2314 / 23-3192 


পরিকল্পনা ও মদ্রণ £ 
বিভ্তাগীয় অফসেট প্রেস, কৃষি অধিকার, fe তথা সংস্থা, 
৯২, গ্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০ । 





সম্পাদকীয় 
অর্থকরী ফল কাজু 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 


৩৮ 
৫-১০ 


ভাল সার--সন্ত৷ সার £ কম্পোষ্ট সার ১১-১৩ 


অমিয় কুমার মিত্র 


নিজের আলুবীজ নিজেই তৈরী করুন ১৪-১৮ 








সম্পাদনা উপদেষ্টা পৰ্ষদ 
ডঃ দেবব্রত মুখোপাধাযায়|কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ স্থধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা 
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
ধূর্জটী মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( সম্প্রসারণ ) 





শিবশঙ্গর আলো a SE জ্যোতিৰ্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) কৃষি বিভাগ 
ত স্ন জ্যাম জে টী, EN অমলেন্দু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় M ত ৰি আধিকারিক 
কোচবিহারে পাটিবেতের চাষ ২২-২৩ মিয়কুমার মিত্র/জেল! কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) 

IRIDA দাস স্থলেখা ঘোষ/সম্পাদ্দিকা 
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলার চাষ ২৪-২৯ চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 

সুকুমার দে প্রধান সম্পাদক 
আশ্বিন মাসে কৃষকের করণীয় ৩০ ডঃ দেবব্ৰত মুখোপাধ্যায়--কৃষি অধিকর্তা, 
কুষি সংবাদ ৩১ পশ্চিমবঙ্গ 

e 
-——*--i 
ভাদ্র ১৩৯৩ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 





আপনার ধানের FAALT ক্রমাগত vwfira 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 





agan, স্পর্শ ও ধে'রার অধিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভান্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণক্ূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি’র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন লি ar es 
ফয়ে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের to A 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-ঙ্গি একবার প্রয়োগ করলেই Wwe A 
পাওয়া ষায়। CLANS চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই [OX 
ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে VES A 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। 








পেচ কর ৯১০৯, যোত্বাই Gee ote 
* Registered vedemark of American Cysnamid Company, Wayne, Mew Jersey. U,S A. 





এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধান এবং এই ধানের চাষ 
প্রধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর । সাধারণভাবে বর্ষায় ক্ষেতে জমা ছিপছিপে 
জলে আমন ধান রোয়া হয়ে থাকে | ভাল ফলনের জন্য আষাঢ় 
থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করা দরকার | তারপর 
চলে সেই চারার যত্ন ও পরিচর্যার কাজ | কিন্তু এ রাজো প্রায় প্রতি 
বছরই অল্পবিস্তর প্রাকৃতিক বিপৰ্যয় ঘটে থাকে । এ বছরও তার 
ব্যতিক্ৰম নয়। 

বর্ষার সুরুতে এবছর বৃষ্টিপাত মোটামুটি ভাল হওয়ায় রোয়ার 
কাজ বেশির ভাগ অঞ্চলেই সুরু হয়ে যায়। কিন্তু শ্রাবণের প্রায় 
মাঝামাঝি থেকে অনিয়মিত ও বিক্ষিগ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ায় চার! 
রোয়ার কাজ কোন কোন জায়গায় ব্যাহত হয়। যেখানে বৃষ্টির 
afasi কৃষকরা! পেয়েছেন সেখানে রোয়ার কাজ সময়মত শেষ 
করেছেন। কিন্তু যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি কিছু দেরীতে হয়েছে সেখানে 
রোয়ার কাজ সুরু করুতে দেরী হয়েছে। দেরীতে রুইলে ফলন 
কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তবে ফলন যাতে কম না হয় সেজন্য 
কিছু বিশেষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা ceni দরকার | যেমন ধার! মাঝারি 
ও নাবি জ্লাতের চাষ করছেন তাদের রোয়! করার সময় শ্রায়োজনমত 
সার প্রয়োগ কর! একান্ত দরকার । তাছাড়া চারা ঘন করে cata 
কর! প্রয়োজন যাতে গুছির সংখ্যা বেশী হয়। গুছির সংখ্য! বেশী 
হলে ফলনও বেশী Meal যাবে। 

দেরীতে cata চারার বেলায় বিশেষ করে সারের প্রয়োগ 
সম্বন্ধে খুবই যত্ন নিতে aral এবিষয়ে কখন কি সার কতটা 
পরিমাণ দিলে ভাল ফল হবে সে সম্বন্ধে কষকরা কৃষি বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে নিলে ভাল হয়। 

সারের বাবহার ছাড়! দেখা গেছে অনেক সময় ভাল ফলনের 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় রোগ ও পোকার আক্রমণ। তাই রোগ ও 
কীটশক্রর আক্রমণ থেকে ফসলকে £e] করার ব্যবস্থা নেওয়া বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে দেরীতে রোয়। আমন ধানে ASALI 
রোগ ও পামরী পোকার আক্রমণ সমূহ ক্ষতি হতে পারে। «293 
চাষের শুরুতেই কিছু কিছু জায়গায় পামরী পোকার আক্রমণ লক্ষ্য 
কর! গেছে। যেসব জায়গায় পামরী পোকার আক্রমণ ছেখা যাবে 
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' জী জনে Tse 


ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 


কাজুবাদাম আমাদের পরিচিত হলেও বিদেশী 
গ।ছ। জন্মস্থান steer) ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে পোতু গীজর| ভারতে কাজুবাদাম 
নিয়ে আসে। প্রথমে সমুদ্র উপকূলে ভূমিক্ষয় 
রোধের উদ্দেশ্যে কাজুবাদামের গাছ লাগান হয়। 
কিন্তু শীঘ্রই এর সুস্বাদু ও পুষ্টিকর শাস সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের উপকূল অঞ্চলের 
জলবায়ু কাজুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হওয়ায় 
তাড়াতাড়ি এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে | 

ভারতের রপ্তানীযোগ্য কুষিপণ্যের মধ্যে 
কাজু অম্যতম। কিন্ত এই রপ্তানীকৃত কাজুর 
মাত্র তিন ভাগের একভাগ এদেশের মাটিতে 
উত্পন্ন gal বাকীটার জন্য কাঁচা বাদাম 
আমদানী করতে হয় তান্জানিয়া, মোজাম্বিক 
প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি থেকে | 

কাজু রপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের 
স্থান প্রথম সারিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানী ভারতীয় 
কাজুর সবচেয়ে বড় ক্রেতা । প্রায় v লক্ষ 
লোক কাজু ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত | ` 
_বিধানচহ্দৰ কুষি বিশ্বিগ্ঞালয়, কল্যানী, নদীয়| | 





2 ems 


n দিয়েছে p 





is «p বাড়াতে a 1 buc cri, i. কণাটক, 
| তামিলনাড়ু, 331712, 
উড়ি, ' vifus ( 3i পুরা ও পণ্ডিচেরী তে প্রায় 
সাড়ে চার লাখ ^ ৰ মতে কাজু চাষ করে 
প্রায় তু’ লক্ষ টন Sol বাদাম পা, 

গাছ প্রতি siga গড় উৎপাদন কেরালাতে 
৬৪৯ কেজি, কর্ণাটকে a ১৪ কেজি, গোয়া, 
অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ১৮২ কেজি এবং 
তামিলনাড়ুতে মাত্র ৮০০ ma অথচ 







মহারাষ্ট্রের ET গবেষণা, কেন্দ্রে সংকরণ 


- পদ্ধতিতে তৈরী “হাইত্ৰীড-১১” মাত্র ৮ বছর 
বয়সে গাছ, প্রতি ২৩ কেজিরও বেশী ফলন 
a আশা করা যায় উপযুক্ত যত্ন পেলে 
“পরিণত E am এই উৎপাদন: ৫০ কেজি ছাড়িয়ে 





| নিয়ে নিয়ে যেতে হলে Umm di — 





এইভাবে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে গাছ 
ঘন ঘন | 1 দুটো গাছের মধ্যে Be ae ন 


| অনেক কানাই wit | 4 


বলে e কাজুর ama কম ae 


বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী pu কাজু P 
চাষের উপযোগী নয়। সমুদ্ৰতীয়ের সমনীতোষ্ণ = 
ওয়াই hid ied € বছরে গড় ১০৭ a 








বালিয়াড়িতে কাজুবাদামের চাষ হয়। ‘চাষ’ ৷ 
বললে ভুল হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল 
বছরে একবার ফসল সংগ্রহ করা হয়। বহু বছর = 
আগে হয়ত একবার গা।ছগুলে| লাগান হয়েছিল I 
তারপর থেকে কোন LE নাই | পা 
পড়ে প্রতি বছর | কিছু কিছু নতুন গাছ 














কখনও 
ছু’ ফুট বা তারও কম। এ তো বাগান নয়, 


à জংগল। 


ঝাড়গ্রাম এলাকায় কেলে ঘাই নদীর পাড়েও 


বাগানে ima | অৱস্থাও ভাই a | ডঃ 7 N: | 


ত 


; কাছাকাছি ” সমু উপকূলের Em 





mm “অনেকদিন WE. 










7 রবনের মন্মথনগর P ফার্মে fag আছে। এদের seri প্রধান Li DC RECTE 
o4 anai স্থানীয় অধিবাসীদের 
তও আছে g sa গাছের বৃদ্ধি বা বে 
খারাপ a ঠিকমত য় ৰ করলে y গা ত ৰ 



















| Dd agen e 
e = ae আয় 





জাত বেছে কলম করণ 5 হয় 
গাছে সে রকমটি হয় না। তাই ক 13 
বেশী দামের হলেও তাই দিয়ে ফলের বাগান 
" wes T S Y SAT 















" | ? বসিয়ে দেওয়া ভাল। এতে k ছ শিক y 5 ভাল 
(o হয়; রোপনের খরচও dmi গাঁছ থেকে 
m. গাছের qax থাকবে ২৯ ফুট (প্রায় ৬ মিটার )। 
জমি উর্বর হলে ৩০ ফুট পর্যস্ত দূরত্ব দেওয়া! যেতে 
m পারে | আবার. পাহাড়ের ঢালু গায়ে লাগালে 
_১* ফুট quu যথেষ্ট । পাহাড়ের পূর্ব, দক্ষিণ 
না ঢাল এজন্য ব্যবহার কর! যায়। 
দক্ষিণ ঢাল সবচেয়ে ভাল। উত্তর ঢালে কখনও 
ELI লাগান উচিত নয়। কারণ এদিকে 







বেশী রোদ লাগে ar ভুবনেশ্বৱের কাছাকাছি 


2  প্যাগ্গোডা হিলের গায়ে এ ধরণের কাজু 
বাগান আছে। প্যাগোড| দেখতে যেতে হলে 





কাজুর ছায়ায় ঢাকা পথে যেতে হয়। এই - 


ধরণের ঢালু বাগান ভূমিক্ষয় রোধ করে; ফলনও 
দেয়। তবে বেশী ঘন করে গাছ লাগালে 
ফলন কমে যায় . 
 লাগানর জন্য এমন গর্ত খুঁড়তে হবে, যার 
ভিতর ছু’ ফুট চওড়া এবং দু ’ ফুট গভীর একট! 
ঝুড়ি সহজে ঢুকে যেতে পারে। প্রতি গর্তে 
D আধব ঝুড়ি গোবর সার এবং আড়াইশ’ গ্রাম 
টি হাড়ের wel মিশিয়ে ভরে ফেলতে হবে; 





আর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে মাটি বসে গেলে 






TM hs | a বাৰ কলম লাগাতে হবে । 


"im ৷ সহজেই বি Rer হয়ে ie P ie 





Es সময় অন্ততঃ রং হয় হলদে, কমল অথবা লাল; fe a 






কিছুটা c সেচ Ld i ৷ গা 










ec, আর একবার র বর্ষার ৫ শেষে E rant বাগানে + 
ছড়িয়ে লাঙ্গল দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া উচিত p; 
চার বছরের কম বয়সের গাছে লাগবে এর EE 
অৰ্ধেক পরিমাণ ELI দিতে হবে দু’ বারে; 
তবে সারা জমিতে নয়, কেবল গাছের কাছাকাছি s 
যে পর্যন্ত ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে তত ত দূর 
পৰ্যন্ত | একে বাঁরে গে GTA কা! € 
জায়গ। ঘিরে কোন সার দিতে হয় ay k 
ফসল - s ct 
তৃতীয় বা PTT বছরে গাছে ফল, ধরে i 
ছ’-সাত বছর বয়স থেকে প্রকৃত উৎপ।দন সরু 








হয়। ফেব্রুঘ়ারী-মার্টে আমের সঙ্গে ফুল আসে; 


ফল পাকে মে-জুনে। aaraa দিকের ফুল 


থেকে = ফল পাকতে সময় en a মাস: d. 





ফুল থেকে কোন ফল ধরে না। ঢ় 
বাদাম, বেশ সিকি বড় হবার পর ফলের 







1জু-আপেলের 









Cs 






ধর: কি wis: ত ১৬৯৮, rs 


সর-রাল। পাক৷ কাজুফল মাটিতে ঝরে 
কুড়িয়ে নেওয়া হয়৷, SANT আপেলে রং 





রা তৈরী হ হয়। এই ame থাকে emt us p n 
m | M রস বের করে E 
| 1৫ c লিটার 5 go 













oes a খোস| আলাদা করে 5 দেওয়া হয়। is ১৫% এালকোহল। E বায়, বার পরিঅবনের JE 
a সময় wi খট sd শুকনে। থাকে। তাই কলে এযালকোহলের মাত্রা CUM a 
নাড়াচাড়া করার সময় ভেঙ্গে যাবার ভয়। পা কামা: 
cites খোসা- রাইট অল্প wife 










Es | sti রসে আছে শর্করা, | ভিটামিন fs | নিয়ে । ছালের | উপর gem করার মত ত মাখিয়ে e 
z নানার কম খাগ্য-লবণ। এই রস থেকে দিলেব! স্প্রে করে ছাল ভিজিয়ে দিলে ডিম থেকে = 





বসুন্ধর! 2 ভাদ্র : ১৩৯৩ 


সদ্যূ-বের-হওয়| পোকাগুলে! মরে যাবে। ১% 
কার্বারিল সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে 
দিলে ভিতরের পোকাও মরে যাবে। 

কাজুর মত একটি অর্থকরী ফমলকে জাতীয় 
স্বার্থে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে 
চাই উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা, এবং সেই 
গবেষণ।লন্ধ জ্ঞানকে চাষীর কাছে পৌঁছে দেওয়| ৷ 
ভারতে কাঁজুর উৎপাদন বাড়লে যে কেবল 
বহুলোকের কর্মসংস্থান হবে তাই নয়, epa 
বিদেশী মুদ্রা অর্জনও সম্ভব হবে। স্খের বিষয় 
এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হহেছে। 
ভারতের উপকৃলব্তাঁ রাজ্যগুলিতে অনেক 





গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠছে। কাজুর বিপণন ও 
সরবরাহের ব্যাপারে রাজাসরকারগুলি সহযোগি- 
তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিধানচন্দ্র কৃষি 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ঝাড়গ্রাম ফার্মে কাজুর উপর 
গবেষণা করে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জ।ন| 
গেছে । লালমাটি অঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অনেক কৃষি ফার্মে প্রচুর সংখ্যায় 
কাজুগাছ লাগান হয়েছে। অনেক জায়গায় ভাল 
ফলন Aten যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন, লুথারেণ 
ওয়ার্ল্ড, HSR, সি.এ.ডি.সি. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও 
অধিবাসীদের মধ্যে কাজুগাছ লাগানর ay 


প্রেরণ! দিচ্ছেন, প্রয়োজনীয় বাবস্থাও নিচ্ছেন। 


coc ছছ at = = 2n CN 
জেল! কৃষি তথ্য আধিকাবিক (সদর ) | 


ws " rahe LO tins EI 


5 es 


বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধান, গম প্রভৃতির 
চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় সারের, বিশেষ করে রাসায়নিক 
সারের চাহিদাও উল্লেখযোগাভাবে বেড়েছে। 
কিন্তু বর্তমানে চাহিদার তুলনায় এই সারের 
সরবরাহ কম। তাই এখন জৈব সার তৈরীর 
কথ! কৃষি বিজ্ঞানীর! নানাভাবে চিন্তা ও 
প্রচার করে চলেছেন_-যেন সব চাবীভাইই 
নিজের প্রয়োজনের কিছু সার আবর্জনা থেকে 


তৈরী করেন। 


১১ 





কিভাবে আবর্জনা সার তৈরী করবেন 

ক্ষেত নিড়ানো আগাছ। ( বীজ পুষ্ট হওয়ার 
আগেই ), আখের ছাড়ানো পাত৷) গরুর খাছোর 
পরিত্যক্ত অংশ; খামারের জঞ্জাল এবং এমন কি 
জংল| গাছ, গাছের পাত!, শহরের Baal ও 
কচুরিপানার মত জলীয় আগাছা প্রভৃতি যেকোন 
আবর্জনা পচিয়ে মূল্যবান সারে পরিণত কর! 
ain! বর্ষাকালে জল "lin ন| এরকম জমি 
কোন বড় গাছের আওতায় বেছে নেবেন। 















| ^" বা আখের পা 1 এরকম, শুকনে| শক্ত 
নিস সরাসরি গাদায় পচানোর জন্বা না দিয়ে 
গ afer দিন গোয়াল ঘরের মেঝেয় বিছিয়ে 
য়া ভাল। তাতে গোমুত্রের রাসায়নিক 
s ক্রিয়ায় ও ওগুলো পচৰে তাড়াতাড়ি, আবার সার 
2 0o হিসাবে তেজীও হবে ANM 
TN : : পঃ সায়! হাত উচু করে, ২ আব জনা থাক 
| দেবার পর হাড়ের dic : 










pm পিয়া গেলে 2° 











5 "i gn তার ওপর 
| gem মাটি ছড়িয়ে দিন। তারপর 
Tal গোয়াল ধোয়া জল দিয়ে বেশ 
জয়ে দিতে aa E bs জল 


zer স্তর সাজানো হলে তার 
x fu a fea পোয়া হাত 
ও তার ৬' ওপর হাড়ের 


১২ 


e ed গাদা ৪ হা ত: চওড়া ^ 
. তিন হাত উচু হওয়া si : 


পারে এবং বেশী জলে গাদা মজে বা ধুয়ে না = 












ধোয়া জল দিয়ে fe 


বাড়িয়ে ইচ্ছে মত ল — এরপর পর. : 
গাদাটাকে. কিছুদিন ফেলে, খে fea. : 
রাখবেন যেন গাদার মধ্যে ওয়া চলাচল কর 


যার। গাদা সব সময়েই সরস রাখতে হবে। 
দেখবেন যেন গাদ! শুকিয়ে না ওঠে । বর্ষায় 
গাদার চারপাশে নালি কেটে দেওয়া ছাল l; 

সমানভাবে গেট! গাদাটাকে পচাতে m 
মোট অন্ততঃ হবার, গাদা উল্টে T 
শুকনো জিনিসে গাদা তৈরী করলে দেড়মাস পর = 
পর আধ-পচা হলে প্রথমবার উল্টে দিতে হয় E: ro 
কিন্তু কাচ। ও সরস জিনিস দিলে এর চাইতে &. 
কম সময়েই, আধ-পচঢা হয়। eite হলে 










পুরানো গাদার মাপে পাশের জমিতে ওপরের 





স্তর নীচে দিয়ে গাদ| করতে হয়। এই সাথে 
পুরানো গাদার যা পরেনি তানতুন ama দিয়ে =" 
দিতে হবে, আর যেগুলো! খুব শক্ত দেখা TS 
যাবে, CHOTA বেছে আলাদা করে গানা দিতে 
হবে। গাদা উপ্টে দেবার পর বেশ ভাল করে ১. 
জল দিয়ে সরল করে দিতে হবে। a 
প্রথমবার ওপ্টানোর একমাস পর জার: ২ 
একবার গাদা ওণ্টাতে হবে। যতদিন আবর্জনা | 
পচে সার Al হয়, sofra গাদা যাতে সরস থাকে 
সেদিকে নজর রাখবেন। “দ্বিতীয়বার গাদা 
উল্টে নতুন গাদা দেবার সময়ে! | 
উচিত। এতে গাদায় জল চু 
ai! 


















dr 


ঠিকমত সরস অবস্থায় রাখলে আবর্জনা 











চর সাড়ে তিন মাস সময় তাহলে চাপান সার হিসাবে কেবলমাত্ৰ ৩০ 
+ লি wa মাসেই গাদা. কেজি ইউরিয়! দিলেই চলবে। fey, এই সার 
IMP oy A ফন দিলে তাকে es কেৰি ৷ উৰিয়া, A কেজি 

^w পার ফসফেট ( সিঙ্গল ও S e e rfe fé : 

অফ পটাশ সার দিতে হবে। = সার 
ব্যবহার করে d " e mm হার 














du: s তিন টন পাকা সার 










| রাসায়নিক বিশ্লয়ণে দেখা গেছে যে এই | 
aay পচ! সারে ন্যুনতম শতকরা ০৫১ ভাগ বুঝ 
__ নাইট্রোজেন, *'৭৮ ভাগ ফসফেট ও *'৪৮ ভাগ 
পট।শ আছে__অর্থাৎ আমর! যদি রাসায়নিক E 
সার হিসাবে ধরি তাহলে efe টন আবর্জনা আছে 
পচ সার ১১ কেজি ইউরিয়া, ৫* কেজি im 
bu ফসফেট ( সিঙ্গল DEJ ১০ কেজি মিউরেট অফ 
__ পটাশের সমতুল য় । এর আনুমানিক বর্তমান 
| বাজার মূল্য প্রায় ৯০ ০০--৯৫*০০ টাকা । 
এই সার জাম তৈরীর সময় ব্যবহার করলে 
| ফসলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ব কম লাগবে। 

















পঞ্চিমবংলার সমতলে রবিখন্দে আলু 
চাষের জন্য প্রতিবছর ২'৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও 
কিছু বেশী বীজের প্রয়োজন gal শতকর। 
৮০--৮৫ ভাগ বীজের চাহিদ। চাষীর! নিজেদের 
রাখ! বীজ থেকেই মেটান। বাকী ১৫ থেকে 
২০ শতাংশ বীজ বাইরের রাজ্য যেমন হিমাচল 
প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা) 
অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম এবং ভুটান 
থেকে আমদানি করতে হয়। এরজন্য পশ্চিম 
বাংলার চাষীদের প্রায় ৮--১০ কোটি টাক! 
খরচ করতে হয় প্রত্যেক বছর। 
_ এই রাজ্যের সমতলে পৌঁষমাসের মাঝামাঝি 
সময়ে জাব পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা ate জাব 
পোকার! আলুগাছে কুটে রোগ ছড়িয়ে দেয়। 
ফলে ২-৩ বছর ধরে একই বীজ দিয়ে চাষ করলে 
রোগাক্রান্ত হয়ে আলুর মান নেমে যায়। সেগুলো . শিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
দিয়ে আবার চাষ করলে মাঠ ভতি কুটে ও 
অন্যান্য রোগে আক্ৰান্ত গাছ দেখা! যায়। ফলনও 
বেশ কমে যায়। তাই আলুচাষীর| ২-৩ বছর 
অন্তর বাইরের উঁচুমানের বীজ বিশেষ করে উঁচু 
পাহাড়ী এলাকার বীজ দিয়ে কিছু জমিতে চাষ 
করেন। এই বীজ পরিবধিত করে হিমঘরে 
রাখেন। এইভাবে ২-৩ বছর চাষ করার পর 
আবার বীজ বদলান। উচু পাহাড়ী এলাকায় 
জাব পোক। থাকে না, তাই কুটে রোগের 
সংক্রমণও হয় না সেখানে। তবে অন্ত রোগ 
হতে পায়ে। অন্য রোগের লক্ষণ প্রথম বছরের 
চাষেই গাছে দেখ! CHA! সেই গাছগুলো আলু 


qu কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 

















সমেত আগেই সরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু কুটে সময় রোগাক্রান্ত গাছ ও অ 
রে! নানা না ধরণের | ৯ সব Um eme প্রথম আলু একসাথে BAS জা 
: বছরের মধ্যে ছে aJ ne যায়। পরের বঃ 
রোগ ও vet বে 
দেখা যায় Ly a ict ! নিয়ম 


নর জমিতে ad «4a | দিতে । 
o দেখেই যেগুলো এ মনে হবে LN al গেলে oan St i 

প্রথমেই বাদ দিতে পারি। কাটার সময় টার ? 

ভেতরে কোন রকম অস্বাভাবিক দাগ বা রোগের = 

" fem দেখতে: পেলে সেগুলো বাতিল করতে 

__ পারি। সঙ্গে সঙ্গে « প্রতিটি বাতিল বীজ কাটার 

(00 পরই কাটার ace ফিনাইল জল বা! পটাশ 

o- পারমাঙ্গানেটে র জল বা ডেটল জল বা বীজ- ফলে এ ক্ষেতের ত 

শোধনের ওষুধজল দিয়ে মুছে নিতে হবে যাঙে মিশ্রণ হবে না। চা 

- পরের বীজটি কাটার : সময় সংক্রমিত না হয়। (৩) কুটে। রোগ বা ঢলে পড়া রোগের রাহা 

বাছ ই কর! aes খগুগুলো se ee ub শতকরা ২ ভাগের র বেশী + য় মধ্যে 

রাখ| iium. d 

j1 (8) কুটে রোগ যাতে i জা ৰ পোকার ছা ছারা wea i 

য়ে যাওয়া যাবে RN 200 না পড়ে সেজন্য পৌৰ ^ia [মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ = 

_,. NAN সাধারণতঃ সার ব্যবহার ও ওযুধ থেকে ১০--১৫ fi দিন WEA v fenem নি 2 

ee penis ব্যাপারে সজ৷গ থাকেন। তবু মনে পরিমাণ সঠিক ওষুধ ছেটাতে EA; 00 

|. হয় ফসলের জমি পরিদর্শনের সময় কিছু গাছে এই নিয়মগুলে| মেনে চললে পাহাড়ী বীজের 

রোগ থাকলে বা একই ক্ষেতে নিৰ্দিষ্ট জাত ছাড়াও = মান ২-৩ বছরের মধ্যে নেমে যাবে ন7া। আরো! 
জাতের আলুগাছ থাকলে তার কোন বেশীদিন এ বীজ ব্যবহার কর! যাবে। ফলনও = 

না। ফলে ফসল তোলার ভাল হবে। 















wren একটা ক 
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বাজ এনে ২ বছর নিয়মগুলো! 
ন উন্নত মানের বাঞ্ছিত জাতের যে বীজ তৈরী 
বে সেগুলো ২.৫--৫ সে.মি. বা ১২ ইঞ্চি 
বা ) C এখানকার সর্বাধিক প্রচলিত জাত কুফরি 
: জ্যোতি * কুফরি, চন্দ্ৰমুখী লম্বাটে ডিম্বাকৃতি, 
_ গোল ধরণের জাতের wg ব্যাস ধরতে হবে) 
E বেছে নিয়ে হিমঘরে রাখতে হবে। এবার 
সমতলে বীজ আলু উৎপাদনের যে বিশেষ পদ্ধতি 
| টু ( সীড প্লট টেকনিক) সম্বন্ধে জানাচ্ছি তার 
: i জনা এরকম আকারের নীৱরে৷গ বীজ দরকার। 
O এই প্রথম বছরের পরিবধিত বাছাই কর! 
__ পাহাড়ী বীজ থেকে যার যত কাঠা জমিতে বীজ 
আলু করার দরকার হবে তাকে কাঠা প্রতি 
১৫-২০ কেজি বীজের হার ধরে ততটাই বীজের 
উৎপাদনের wy আলাদ! করে রাখতে হবে। 
মোটামুটিভাবে এই বিশেষ পদ্ধতিতে কাঠাগতি 
১ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যাবে। সমস্ত আলুর 
জমির জন্য যতটা বীজ দরকার ত! হিসেব করে 
_ প্রয়োজন মত সবচেয়ে উচু জমি যা আলুচাযের 
উপযুক্ত এবং সেচের সুবিধাপ্ৰাপ্ত তা বেছে 
__ রাখতে হবে এবং সামনের আশ্বিনের মাধ।মাৰি 
থেকে শেষের মধ্যে আলুচায করতে হবে। এই 
বিশেষ পদ্ধতির নিয়মগুলো নীচে দেওয়া হ'ল। 
(১) এবারের পাহাড়ী বীজের চাষ করে 
Ut ফলন পাবেন তার থেকে উপরে লেখা 
আকারের বীজ xl | হিমঘরে রাখবেন ত! হিমঘর 
থেকে আশ্বিনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে বের 
quA নিয়ে অন্ধকার জায়গায় বিছিয়ে সামান্য কল 















নাইট্রোজেন sig উপাদান দিয়ে ভেলিতে আরও 
| ag es e. MR PW erat ইঞ্চি মাটি তুলে | 


i | 












k) 4 সময়েই আলুর জমি { তরী ফর 
হবে। নাইট্রোজেন, ফসফোরিক P ও 
পটাশ খান্ত উপাদানগুলো হেক্টর প্রতি (১ হেল 
২.৫ একর). se কেজি করে (সার কতটা 
লাগবে হিসেব করে নিতে হবে) জমিতে | মিশিয়ে 
চাষ করতে হবে। জৈবসার পরিমাণ মত চাষের i 
সময় দিতে পারলে তো খুবই ভাল ৷ সেচ Fo 
নালিগুলে! ঠিক করে তৈরি করে faai সেচ 
নালিগুলির আড়াআড়ি ১৮-২০ ইঞ্চি দূরে দুরে... 

৪--৫ ইঞ্চি উচু ভেলি তৈরি করে নেবেন। .. ৰ 
ভেলিগুলি কমবেশী ১০ ফুট an রাখলে ভাল। 

(5) বীজ শোধন করে গোটা বীজই 
বসাতে হবে। কাট! বীজ একেবারেই, নয় 1 cue 
হেঃ প্রতি প্রায় ২.৫ মেঃ টন te লাগবে EC 
তাই আগেই বলেছি. বীজের আকার ১--২ 
ইঞ্চির বেশী লম্বা হবে aji আরো! বড় হলে 
ভালই, কিন্তু বীজ বেশী লাগবে। | 

(8) আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে শেষের 








| মধ্যেই ১৫-২% সে, মি. ET ৬৮ ইঞ্চি দূরে E s ae 


দূরে ভেলির মাথা থেকে ৭.৫ সে.মি. ব| ৩ ইঞ্চি 
গভীরে শোধন কর! গোট! বীজ বসাতে হবে। 
(৫) আশ্বিনের শেষ বা কাতিকের প্রথমে 
বৃষ্টি হয় প্রায়ই । তখন ভেলির মাঝের নাঁলিই 
নিকাশী নালির কাজ করবে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে 
এগুলোই সেচ নালির কাজ করবে। p 
(৬) গাছ ২৫২৭ FR, ব। ৬৮ Be 
উচু হলে অথাৎ প্রায় ১ মাস পরে গাছের, II 
দেখে প্রয়োজন বুঝে হেঃ প্রতি ২৫ 















(৭). বৃষ্টি থেমে গেলে, প্রয়োজন মত সেচ 









ab হয়৷ কারণ তারপরেই জাব cote 
স পড়ে এবং _ s রোগের সংক্রমণ ডাল- 


E মাধ্যমেই ঘটিয়ে ফেলে। তারপর বিনা o 
সেচে, বিন পরিচর্যায় মাটির নীচে pala 


7 আরে! একমাস পড়ে থাকবে। খোসা শ 
208010 অবশ্য মাঝে মাঝে দেখতে হবে ait 
vo ডাল থেকে কোন ডালপাতা বেরোচ্ছে কিন! 1 


C eum সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও কেটে ফেলতে 
যেন জাব পোকা গাছের কোঁন অংশে 


ec হবে। 
বসতে a পারে। _ | 
(5) সাবধানতা হিসাবে বীজ বসানোর 













ত হবে | তার সঙ্গে ধসা রে i প্রতিষেধক 


বং অন্ত জাতের গাছের গোড়ায় | পুতে রেখে 


G তে Lin 





gw র অর্ধেকের « ওপর র যেন সেচের 
m অন্ত জর ws 7 E 


চলে । 


খরচ হয় তাও বেঁচে যায় টী 


দেওয়া হ ’ল। 
HA পরে এবং আরো! ১ মাস পরে এই | 
Ha পোকা দমনের জন্য fafa? ওষুধ 3 
wg আপু মৃ dis 
7 | | পৰ্যায়ে পাহাড়ী বীজ, p 
ন c সময় পরিদর্শন বিধির ব m.s. 
গাছ আলুসহ সরিয়ে ফেলতে হবে omit. এখন দা করতে হবে যাতে... 
5 বীজের মান ২-৩ বছরের চেয়ে বেশীদিন উন্নত 
_ফলল তোলার আগেই এসব গাছের আলু তুলে a : 
‘a - নিতে হবে কারণ এই পদ্ধতিতে সঠিবভাবে E 
করতে পারলে ৮--১০ বছর ৷ ud বীজের মান 


| মাঘ মাহে র মাঁঝামাবর পর ক্ষেতের 
OM থাকে। 1 


oa গ্রেড করে 








ৰ কেটে ফেলতে হবে। bud io শ 
জি যেন কোনমতেই C 2 





a tine করার ফলে pun মান সম্বন্ধে | 

সংশয় থাকে না। বীজ কেনার eo যে টাকা _ 
তবে এই পদ্ধতিতে d 
ik উৎপাদন At ৷ "s সাধারণভাবে 





তাই আয়- ব্যয়ের vas 1 A প্রবন্ধের Moe | 










থাকে। ক্রমশঃ সীড প্লট টেক্‌নিক বেশী করে 







১০ শতক জমিতে সীড প্লট করার অ 


Te ১০ yai ia s eo হিঃ . মূল্যলটাঃ See 

NM সারনাঃ rer 8 1*8 feat গড়ে টাঃ ৬' Rat হিঃ মূল্য=টাঃ veto 

5 E পেচ মে টা মুটি ৭ বার টাঃ sos হিঃ D Nu 

TD Bog ও [ধ ছেটানে| ২ বার, Bis ১৫০৯ fü 

n x i | (e) গাছ কাটা 5 শ্রমিক, টাঃ ১৫০০ হিঃ মুল্য -Şir 

_  () অন্যান্য অম মোটামুটি ১৫ জন শ্রমিক Bt: ১৫০০ f ian - LE ৷ 
ae ® fannan ভাড়।) বস্তা, বহন, ঘাটতি ও e. Sa K E a 

M. বাবদ মোট ( y ১৫০+৫০+৩*৭ ১৫০4 ২৪ P ce 
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NN Q ১০ শতক 
আয়ঃ PI ১৫ কুঃ হিঃ ৬ কাঠা বা ১* শতক 0T, 078 X 
Dd - : জমিতে ye g গড়ে pu ২০ . ০" eo কুঃ হিঃ E 3 ' | = টা | ২০০৪" ০০. E : T 
O xmi (ক) বীজ ৮*কিগ্রা টা: ৪০০ হিং. (00 মূল্যলটাঃ ৩২০০০ 
(খ) সার নাঃ ৮:ফঃ ৬: পঃ ৬ finali গড়ে টাঃ eroe কিগ্রা fis ল্যস্টাঃ ১২০০, 
সেচ a dicas ১০ * বার nr fmm ছাড়) টাঃ ৬০০ হিঃ: ল্য=টাঃ ও 





তিলক বন্দোপাধ্যায় 


আনারসের চাটনি প্রস্তুত প্রণালীতে আদে 
কোন গোপন বৈচিত্র্য বা জটিলতা নেই ৷ বরং 
মোটামুটিভাবে যে কোন চাটনি তৈরির পদ্ধতি 
সম্বন্ধে আমাদের কমবেশি যেটুকু ধারণা বা 
অভিজ্ঞত। আছে আঁলোচ্া পদ্ধতিটি কেবল 
তারই রকমফের বলা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
উপ।দানগুলি পাওয়ার ব্যাপারেও কোন সমস্ত! 
নেই ৷ আনারসের আমদানি যখন সবচেয়ে বেশি 
হবে অর্থাৎ দাম বেশ কমবে তখনই এটি তৈরি 
করুন। দেখবেন শুধু লাভবানই হবেন না) 
ফল ও সবজি সংরক্ষণ CON, চু চুড়া। 


১৯ 


— —— 


চাটনির সাংসারিক উপযোগিতায় আপনি যে 
যথেষ্ট উপকৃত ও উৎসাহিত হবেন তা বলাই 
বাহুল্য | 
প্রস্তুত প্রণালী 

খুব বেশি পাক| ও দাগী আনারস নেবেন 
al) কিছুটা শক্ত ধরণের ও সুগন্ধযুক্ত আনারস 
বাছাই করুন। বলটি ও বেট। বাদ দিয়ে পরিষ্কার 
জলে ভাল করে ধুয়ে নিন। স্টেনলেস ষ্টীল ছুরির 
সাহাযো লম্বালদ্বিভাবে সমান চারভাগে কাটুন। 
এবার প্রতিটি ভাগকে আড়াআড়ি ভাবে 








ne E ইঞ্চি মত prm করে a টুবরে| করণ চা এখন 
(^ 48 লি থেকে খোসা? চোখ ও শিরের শক্ত অংশ 
__ কেটে বাদদিন। এই পরিচ্ছয় i করে! ওজন 
করুন থব| মগে মাপুন। সেইমত নিয়ুলিখি 
ue অন্ত টি ন্‌ দিন৷ | 











"ঘরোয়া! 
: আনারসের pear ১ কিঃগ্ৰাঃ ২ লিঃ মগ 
5 " mona লঙ্কা (বিটি বাদ) = ৫টি 
পাচফোড়ন | y » ১ চা-চামচ 
দারুচিনি ২৯ ৪কুচি(১) 
ছোট এলাচ ওটি ওটি 
ভিনিগার Ree মিঃলিঃ T চ|-কাপ 
লবণ ১২১৫ dii ৩ চা-চামচ 
সঃতেল 3" ৫ চাঁচামচ 





* (a চাঁ-কাপের ১০ কাপে লিঃ মগ পূৰ্ণ হবে 





De QU এখন চিনির সাথে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে 
a sop নিয়াম ডেকচিতে নিয়ে আগুনের উপর 
A বসান । চিনি গুলে যাওয়ার পর সিরাপটি ভাল- 

4 ফুটতে শুরু করলে-৪--৫ চা-চামচ ( প্রতি 
চিনির সিরাপের জন্য ) ভিনিগার মেশান। 
ন এর ফলে চিনির ময়লা কেটে গিয়ে 
| বেশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে । তখন 
Ma থেকে নামিয়ে পরিষ্কার থাপি কাপড়ে 













ক p^ চচিতে সঃ তেল গরম করে 
a রাখবেন পাচফোড়ন 


2 — লবণের ciam 


2° 






যেন পুড়ে কালো | হয়ে না যায়। 


একটু লালচে 5 হলেই; এর ভিতর কাট! আনারসের 


মেশান। এন অ = আচে চ ( ভাল হয় ) - 


চাটনির স্বাদে প্রকৃত 











পরিষ্কার বোতলে প্রায় মুখ অবধি ভর্তি করে 


সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনিটি খুব শক্ত করে বন্ধ বরে : 
| m তে না "os sm 


দিন, যাতে বোতলে আর বাতাস 
পারে। 








নিশ্চিন্তে সংরক্ষণ করুন। তবে মনে রাখবেন 
লবণ মেশালোর সময় চাটনি যদি বেশি brei 
হয়েযায় তাহলে বোতলে ভরার আগে west 
গরম কৰে নিতে, LIN 
হরলিকসে 
না। কেবল দেখতে হবে ঢালার সময় বোতল 
যেন গুকনে| থাকে এবং Eu 
বসানোহয়। x ie | 

* * খালি cene STERN COM 








১৫২৭ মিনিট woe af 


ce nae জীবাণুমুক্ত 2 


অসময়ে ব্যবহারের ay চাটনি এ alvi | 


মুক্ত PS জলে, 







সমস্ত লবণ একসঙ্গে না ae স্বাদ x eh | 
মেশানোই বাঞ্ছনীয়।. iL. বেও 
অবস্থাতেই এই চাটি 





3 বোতলে গরম চাটনি ঢাললে ফাটবে _ 









বসুদ্ধর| £ ভাদ্র £ ১৩৯৩. 


‘করে রাখুন। ঢাকনিও ফুটিয়ে নিন অথবা & ভিনিগ।র এখন AGES পাওয়া যায়। 
ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে ধুয়ে রাখুন। * বড় বড় paata a বদলে pM যদি মিহি 
e একটি বেশ বড় আনারদ থেকে প্রায় ছু’ gfe করা হয় তাহলে তা ৫ 

হরলিকস বোতল চাটনি উৎপাদিত হবে। চাটনিকে জ্যাম-জেলির বিকল্প- 
তবে ভর্তি বোতলগুলিই সংরক্ষণ করবেন। ব্যবহার কর! যাবে অনায়াসে: 









ছোট সংসারের জন্য ছোট বোতলই ভাল।. পাওয়ার'জ্ধন্য খোসা সহ ‘আস্ত আঁ নার 
* ঢাকনি টিনের হলে দেখবেন তার ভিতরে ভাল : লম্বালম্বিভাবে সমান ছু’ ভাগে কেটে 


ওয়াশার যেন অবশ্যই থাকে। . চামচের সাহায্যে শাস কুরে 
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নারায়ণবাবুর 
“বেনীমাধৰ 

পাটি শিল্প” 
শিক্ষণ বেজ | 





মনোরঞ্জন দাস 


কোচবিহার জেলায় পাটিবেত চাষে এবং 
পাটি শিল্পে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ১* হাজার চাষী ও 
শিল্পী । পাটিবেত চাষ এবং শিল্পের এলাক| 
হচ্ছে ঘুঘুমারি, ঘোগিরহাট, আঠার নালা, 
reste, ধনমতিয়া এবং বারকোদালি গ্রাম- 
গুলিতে । এই জেলায় যে পরিমাণ পাটিবেত 
উৎপাদিত হয় তাতে শিল্পীদের steri মেটে 
না। এই জেলার পাটিশিল্পীর। আসামের 


২২ 


গোয়ালপাড়া, বিলাসীপাড়!, ভাওয়াগুড়ি, pai- 
পাড়া, পাহারসিং পাড়া এবং বালুচুরি এলাকার 
পাটিবেতের উপর নির্ভরশীল । অথচ পশ্চিম- 
বঙ্গের অনেক জেলায় পাটিবেতের চাষ করা 
সম্ভব। 

ঘুঘুমারির নারায়ণ দে পাটি শিল্পের যাছুকর। 
পাটির wa বুননির মধ্যে তিনি নানাপ্রকার 
Haws, পশুপাখী, বৃক্ষাদি, নদ-নদী, মানচিত্র 





কাছ ত "a 3 


অর্থকরী ফসলের মধ্যে কলা চাষ বিশেষ, 


উল্লেখযোগ্য৷ 
এই ফসলের প্রতিটি অংশই প্রয়োজনীয় । : 
-ট্র্চফলনলীল বেঁটে জাতের কল! চাষের 


একটাই অন্তরায়, ফেচ।.-সেচবিহীন-এলাকায়, 


এর চাষ সম্ভব  নয়।; WES. জাতের. কল! 


যথ|---চাপ।। কাঠালী, কীচকল', মর্ডমান প্রভৃতি, 


সেচ ছাড়াও চাষ Ba) ABA) . তবে তাতে 
ফলন ও আয়.তুলনামূলক ভাবে কম হয়.।- 

ww বিভিন্ন অবহাওয়াতে চাষ কর! যায়। 
তবে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া: এর চাষের পক্ষে 
উপযোগী। যে সমস্ত এলাকায়, এপ্রিল থেকে 
নভেম্বর এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয় এ 


উদ্ভানবিদ্‌ ( E EVI) i 


“wf ». 


সার! পশ্চিমবঙ্গে এর BIATI 1. 
. আবৱবহ্থাওয়াতে গাছের জলীয় অংশ শুকিয়ে 


জায়গাতেও.. কলার চাষ উপযুক্ত । বেশী শীতে 
গাছের বুদ্ধি হয় ন! এবং বেশী গরম ও CHILE) 


যায়। ৩1৮৮৮ 
সব মাটিতেই কলা চায়, কর! যায়। তবে 
দো-আঁশ, প্রচুর পরিমাণে, জৈব সার ও জল 
নিকাশের সুব্যবস্থা আছে, সেরকম. মাটিই কলা 
চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত | 

উচ্চফলনগীল বেঁটে জাতের কলার জাতগুলি 
যথ|--জায়াণ্ট গভর্ণর). রোবাষ্টা.. ও. কাবুলী। 
জায়াট গভর্ণর জাতের কলার চাষই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য acm এই জাতই বিশেষভাবে, 
AAAS) লাভ SACS | = ! 







কলা চাষের ন সময় সাধারণতঃ Ao ও 





কলার Dub লাগাবার আগে po 


বয়সের সতেজ 3 
করতে হবে। | 





| : তেউড় নির্ধাচন = 








E কোন সার মৃ কা ww "t 
| এখানে দেওয়া হলো। ত ৷ 
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দ্বিতীয় বছর বা পরে বাগানে দু'বার করে সার প্রয়োগ করতে হবে। 
| প্রতি ঝাড়ে পরিমাণ 








৷ ১৬ কেছি 
১৫০ গ্রাম 
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গোবর ২ al "em 
ইউরিয়া | 














| EN is ia ds দুরে চারিদিকে ৫ em sin 
ছিটিয়ে ভাল করে মাটির 


s হবে। শীতের সময় সার দেওয়! 






LO ফলন সম ভাবে নিৰ্ভয় করে 


E n) ae x 


১* কেজি 
৬০ গ্রাম 


Nu . 
৬০% 


সঙ্গে মিশিয়ে | 


| Bea আশ্বিন 

জায়ান্ট গভ গভর্ণর/ 

i রোবাষ্টা 
১৫০ গ্রাম 


মাপ 


HERR n edd 





n কেজি 
| ১০০ গ্রাম | 
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3? C ৫০ 39 


("5.4 istis E i 





কলার ৫ | তে উড bu 








যায় তাহলে দু'বছরের meet বাগান ভেসে * ৰ 
ওঠার সম্ভাবনা | এটের চা LIE উপরের দিকে - : 
বের হয়। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় গাছটি মাটির | 
উপরে জন্মায় তখন গাছ খুবই vet হবে; Vitis 
বড়ে পড়ে যায় এবং ফলন কম হয়। T 

কলাগাছ সারা বছর সমতল জমিতে না 





কাবুল' M ii | 


বেটে = j | 1e - : 















Gu কখনও কখনও ভেলিতে X) কখনো 
_ নালিতে রাখতে হয়। বছরে ৩--৪ বার ভেলি 
বাধতে হবে। বর্ষাকালে গাছগুলি থাকবে 
ভেলিতে এবং শীত ও d | 
= থাকবে নালিতে। E 








৮৮% 





হবে। এই ব্যবস্থায় 
ন থাকবে। [ 


on লাবাগানে জলসেচ কর! দরকার। 
— 00 অবস্থা অনুযায়ী মাসে ছুটি বাঁ কথনে| মাসে 
_ তিনটি সেচের দরকার | বৃষ্টিপাত অনুসারে 

| সাধারণত; ১২--১৫ বার, জলসেচ HAFİ I 
কলাবাগানে অল্প সেচ দিলেই চলবে। সেচ 
> কম হলে মোচা আসে দেরীতে । অনেক সময় 

হয় শীতকাঃ m মোচা আসে ৷ 
























Uh বাব m và emer 


iu বাগানে c কোন সময় জল বসতে দেওয়া | উচিত 


র্বাচন : কলা চাষে সমস্যা হ’ল 
Ge কলাবাগানের ফলন coby 
| নির্যাতনের উপর নির্ভর করে। বাড়ে কখনও 
as বেশী (BBG রাখা উচিত নয়। বাগানের 
BH ছয়মাস হলে ছোট্ট একটি সতেজ তেউড় 
হবে। এবং নয়মাস বয়সে মা 











Li কালে: গাছগুলি এমন সম য়এই ছুটি 


3 খনে| চওড়া 
কারণ শিকড় ভেলিতে 


cs তেউড় নির্বাচনের a 
gue c ও ভেলি ভাঙ্গার সময় শিকড়গুলি কেটে fak 


Ista ৬--৭ মাস 
মাটির H 


শীতের 


greni 


মুখটা থে"তলে দিতে হয়, এবং চারা তে 


কে৷ চাপানোর সময় এ এটেগুলি ১৪ ফেলুন ৷ I 










গাছে মোচা আসলে fü 
ঝাড়ে সব সম একটি : 





যাতে প্রতি বছর 4 





চারার সঙ্গে দি নির্ঘাত চারা! 
ফল কাটার পর যখন, ar গাছটি, কে 






যাবে। প্রথম 1 নি চিত p | sin EL | 
পুরণ কর বে Fo " 





viu iin সঙ্গে asin দিতে, Ln ^ | 
খন্ত| চারার কাটা অংশ বরাবর 
খানিকট। ভিতরে ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ন্ত 





সময় লক্ষ্য রাখতে হবে মূল গাছের শিকড়ের 
ক্ষতি যত কম হয়। একটি AT মাঝ বরাবর 
ঢুকিয়ে চারা টেনে তুলতে পারলে সবচেয়ে ভাল 





আশ্বিন-কাতিকে বাগান T 











E শট কেটে ফেলুন। a | সময় cnn পোকার 
sra দেখা দেবে। কলা সামান্য বড় হলে 
শুকনো পাত। দিয়ে সম্পূৰ্ণ কাদিটি আলগ। 
করে জড়িয়ে দিন। কাদির ডটাটি জড়িয়ে 
দেওয়া উচিত নইলে কদিটি যেখান থেকে 
বেঁকে ঝুলে পড়ে ছ. È জায়গায় কড়া রোদ 
লেগে শুকিয়ে ফেটে যেতে পারে এবং Sele 
p jov amas হয়। 
| কাছি ভারী। হলে বাশ, নিয়ে ঠেকান 
একটি বাশের খুঁটি হাতখানেক মাটির 
M hs | ifie দিয়ে গাছের গা বরাবর পুঁতে 
ত x সঙ্গে গাছ ও ane আলগী করে বেঁধে 
ex pad | 
সাধারণতঃ দেখা যায় এক একর জমিতে 
te করতে ৬০০০---৭০০৯ টাকা খরচ 
| উৎপন্ন ফসল হুতে আয় হয় ১৩০০০-_ 
ae Bret |, b NG লাভ হয় ৭***--৮০০০ 





























M  কলাবাগানকে রোগ ও পোকার আক্ৰমণ 
: NM রক্ষ করার প্রধান উপায় পরিচর্যা ও 
E BENE SU নাম 
EN peus ৫০% ইসি M" 

a E মেটাসিড ৫০ ( মিথাইল প্যার।খিয়ন) 












| মিশিয়ে দিন। ৰ 







— LE 
দেওয়া; ঠিক মতন ' itt 
সেদিকে a " রাখা। 







গুলি 5 fc য়ে দেওয়া ও A এ দি T "n yu দেওয় : 
বিশেষ দরকার | তাতে বাগানে রোগ ও 
পোকার আক্রমণ দমন কয়| যায় [ 
কয়েকটি প্রধান রোগ, ও a পোকার v আক্রমণের 





কলার om বসানোর আগে "ate বাগান m 
থেকে তেউড় ঢ় নিৰ্বাচন করতে হবে 1 এই রোগ E _ 
একরকম জাব পে কার wm aet মিত । 








প্রধান লক্ষণ গাছের মাথায় — nid | 
গুলি স সরু dad "et দেখা nami | 





৬-৮ ৮ সপ্তাহ যাদে aga গাছ 
BL জাব পোকায় দমন দরকার । i 
o প্রতি লিটার জ জলে ওষুধের পরমা 








| বধাকালে এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে ৰ 


-— | 





বং প ভাটি femen থেকে সরু হয়ে 


বর্ষার আগ | রোগ : | mum দেখা 
ONE দিন অন্তর ও বর্ষার পরে ১৫ fra অন্তর 
E x ৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি f 

_ গাছ প্রতি ছিটাতে হবে। 











'apfeffa ১০. 
(0 এই ওষুধ-মেশানে| । 
3 ১ fs. লি. ধাৰে sp 











r see a | 





? d জড়িয়ে ঢেকে দিলে রোগ হয় ন|। d স্থানে 





অথবা ৪ গ্রাম mabey গুলে প্রতি s. দিন 
me ছিটালে ভাল ফল পায়| যায়। 





লিটার জলে » 
রোগ বেশী দেখা 
দিলে প্রতি ছুই লিটার জলে ৫ গ্রাম হারে = 
3 দিন ' অন্তর ছিটানে৷ উচিত। « 
জলে প্রতি হুই লিটারে = 
feb f মিশিয়ে দিলে ভাল 
ত হবে যেন পাতায় 
পাতায় 


1 "- আসায় € ড় die en করে পাতা 






প্রতি লিটার জলে ডাইথেন এম-৪৫-২২ গ্রাম 


২৯ 


81 মাৰপাভা পচা রে e; 

















সি. ৫০% লতা জলে: e গ্রাম ৷ জামা 
রোগর প্রতি লিটার জলে sefa লি. অথবা 


| মেটালিড ১৫ মি. লি. aif ifs der Tes t 
ছিটাতে হবে। অ রাজা মালে viti 





মোচা ভাল করে যোৰ আগেই 
ta আগে৷ অনেক সঃ ক্ষত দেখা যায়। | 
বাগান ‘ ae বা -আগাছামুক্ রাখতে pou 
হবে। wefiga ৫% বা বি. এইচ. পি. ১০% _ 
একরে ১৫ কেজি হারে মাটিতে ছড়াতে হবে। 


m. me. SVO 




















মন ধান এখন ক্ষেতে da পরিণত হয়ে 


উঠছে | E ও পরিচর্যার এখন বিশেষ প্রয়োজন। 

| AN এ মাসে অধিক ফলনশীল ধানে গন্ধ পোকার 
আক্রমণের সম্ভাবন| থাকে । বিশেষ করে গন্ধ 
^e Saath লেদা পোকার আক্রমণের ভয় 
প্ৰয়োজনে দমনের ব্যবস্থা fasi 
কনার সঙ্গে 


-থাকে। 
এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকমাঁর 

















বসান I 





ছি, 


feaa মাঝ 1 





( অগ্রণী ) শ্বেত সরযে fa-» (বিনয়) ও রাই 
টি-৫৯ ( বরুণ!) জাতের বীজ AA! অসেচ 
এলাকার রাই fare (সীতা ), টোরি faes 


( অগ্রনী ) etat. যায়, তৰে am. আশ্বিনের ae - 
দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে শেষ করতে "ag 


সময় ৮-১০ গাড়ী a সার 





দিন E মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশ মত রাসায়নিক 


সার fea তা ay হলে প্রতি একরে শেষ চাষের 


সময় সেচপ্রাপ্ত এলাকার টে।রিতে ৮ কেজি করে 


এবং রাই ও শ্বেত সরযেতে ১০ — করে 


, বসানোর fme 
vec দিয়ে কা মাটি ছি ue 


ঝি থেকে টোরি fire 8. 





e. দু 








T বসত ge বুনেছেন। । যেখানে এখনও ও কলাই বোনা m on v 
o0 চাষ করুন, আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে সরিষ। বোনার প্রস্তুতি n! NA LN 











৩১ 












fran নার তথ্য, গবেষণার ৷ ibat ge 
নম uh ও সমাধানের ari, an 






সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 








; ভাৰ”অসুবধার ক re pe r ই, অৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ven সংরক্ষণ ও vm | সদ ter T ভূমিসংক্ষার- | 
টু _ sem সমস্যাদি এ এবং aem বিষয়ে রেখাচির, slate চিকলা ইত্যাদি i 


wat - E প্মানমূল্য £ কেষল নিশ্নবর্শিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রেকাশিত হবার পর) মিঃ্নলিখিত ছার a 
9 সম্মানমূজ্য দেওয়া হবে ৷ কে) উচ্চমানের ae safes (টেকনিক্যাল) প্ৰবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃমি প্ৰযুক্তিগত c 
8 (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০. টাকা, e সাধারণ কুষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কুষি বিষয়ক নাটিকা 3 80 টাকা, e সাধারণ প্রবন্ধ 0 k 
B ও ছোটগঞ্স £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্ৰকৃতি ও গ্ৰাম প্ৰাসঙ্গিক) $ ২৫টাকা। o রি 
aaa ECE কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
Gorn (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, af কাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় | যথাযথ মুলার ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। 


















গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুহ্রার প্লাহক হওয়া যায় | কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র «vs EO pm 
! এক বছয়ের কম সময়ের অন! গ্রাহক করা হয় না d মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা ২৫ গয়স|। অগ্রিম 
sendas প্রদেয় বাৰ্ষিক টাদার হার ৩' oo টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা ninan- ag ORI লেখা 
cre । ক্রিস) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্ষিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিকা বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
O82 ser am. কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । | 





BE বিজ্ঞাপনের: হার £ emi প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাগন নেওয়া হবে না) t প্রচ্ছদ (B4 কতার) ঃ 
? : ৬ ০০ টাকা, প্রচ্ছদ এ প্রচ্ছদ (28/08 wet) 3 800 টাকা, সাধারণ পূৰণ পৃষ্ঠা ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ w £ 200 টাকা । 













i fos বি বিভঞাগনের মোষ্ট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়), 





=f bun সম্পাৰ্কত ব্যবসায় এবং ania সমস্যা ও উময়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী aes : Rm E য়) E 
করা ও উপযুক্ত মাধ্যম । "সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্থয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেগরকা? কাছ, 
ৰ ak ak গৱিকায় frama দিতে পারেন । 










ক লিকাতাসহ বিডি জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজেন্সী otage করা হয়। ১০০ কলির 
হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় ।  এজেলসীকে অর্ডার দেওয়া 
নার কা (20% কমিশন বাদে) wire আদায় দিতে | ... Wt 








v ক করুন (f in ae "Rp জেলা TATA আবেদনের খসড়াসহ নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাৰে । 
সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক এলাকার কৃষি উন্নয়ন { সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা পঞ্চায়েত অথব! এ 
এলাকার বিধায়কের শংদা পত্র এবং আপনার আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসা 
পল্কের প্রত্যায়িস্ত নক্গ.আবেদনপত্রের afew দাখিল করুন। 

প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক এলাকা যে জেলা/জেলাগুলির অন্তর্গত এ জেলার নির্বাচনী কমিটির 
বিবেচনার জন্য আপনার আবেদনপত্র বাঁজ নিগম পাঠিয়ে দেবে! জেলা সমাহত্থা এ কমিটির 
সভাপতি । উক্ত কমিটির যথাযথ স্বপারিশ পেলে বীজ নিগম একটি চুক্তিনামার খসড়াসহ 
আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাবে । এরপর আপনাকে কি করতে হবে তা এ চিঠিতে উল্লেখ থাকবে। 
রেজিস্ট্রেপনের প্রথম বছর ( ১লা এপ্রিল থেকে পরের qua ৩১শে মার্চ পর্যান্ত ) ফী বাবদ 
আবেদনকারীকে পাঁচশত টাকা জম! দিতে হবে। পরবর্তী বছরগুলিতে ডীলারশিপ নবীকরণের 
জন্য ফি-বছর একশত টাকা জম! দিতে হবে । রেজিস্ট্রেশনের এই টাক! ফেরৎ যোগ্য নয়। 

বীজ নিগম-এর সঙ্গে চুক্তিনাম৷ সম্পাদনের আগে জামিন হিসাবে প্রতিটি জেলায় ব্যৎসায়ের জন্য 
পাচশত টাকা এবং সৰ্বাধিক আড়াই হাজান টাকা ( পাঁচটি অথবা] তার অধিক সংখ্যক rang 
জন্য) ‘জাতীয় সঞ্চয় সাটিকিকেট ( NSC ) অথব! নগদে জমা দিতে হবে। fafee সময়ের পর 
পর জামিনে? মূল টাকা বিনা সুদে ফেরংযোগা ৷ সম্পাদনের চুক্তিনামার এক বা একাধিক শর্ত 
খেলাপের জন্য ডীলারশিপ বাতিল কর! এবং জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার একক অধিকার 
aie নিগমের হাতে থাকিবে। 





|... বীজ নিগম-এর অন্যান্ সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলার প্ৰতিশ্ৰুতি সহ রেজিস্টার্ড fonaa “স্টক 


রেজিষ্টার'এবং'সেল্স রেজিষ্টার’ নিয়মিতভাবে রাখতে হবে এবং প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে বীজে 
আমদানী ও বিক্রয় সম্পকিত রিটার্ণ তার নিগম-এর জেলা ও সদর Hara দাখিল করতে cca | 
B Aq নিগম কর্তৃক Affs মূল্যের ১* শতাংশ অগ্ৰিম দিয়ে বীক্ষ সরবরাহের অর্ডার বুক, 


(o. করতে হবে ৷ 







e বীজ নিগম কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের wi ডিলারকে কৃষকদের কাছে Te বিজি * করতে ছবে ৷ 


7 শ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ fara fas 


























J Green Revolution is bur aim. The object is to 
modernise fafming in the State. And Agro-Industries 


Corporation is lending a helping hand to achieve the 


goal- The. Corporation has- been supplying modern 
implements - like Tractors, Sprayers, Threshers and 


AT Purnp-sets to the fatmers on hire or on hire- “purchase 
i. basis; : 
: The Corporation also supplies quality. seeds, 


fertilisers and pesticides. 


LAgró-Inifustries Corporation also pf vides custom EE. 





© Telegram : ৷ AGRIRPUT. 


^ 


- service for cultivation of cottonigtsundii 1d 
‘Smail Farmers Development Agency and Marginal 


Schemes. 


23B, Netaji NI Road, , Gra i Floor, Caicutta-7 
d i ( | 


পক + 184 
“fete অঞ্চলেই প্ৰেস, কৃষি whety, কাৰি তথা সংস্কা 


Farmers £r Agricultural ০ ee Proje e 
[e কাকা has a : 





Agro-Service sala in this State. d 


Hand i dr band with farmers — n 


Meta quA ৷ 


B 
* 








a 
৪)১] (২3512 ‘alta 18৯১) 14১১৯ ৬০1৮ Gin 5১৮০৬ 
(২1৯1 ৬2৯) ৬৪) akaka 9 ৬৪০ ১৪:৬৪ BID} Me 
piè 857৯] | 875) etie Bh2jd bjt lieb =e 

51৯৯ ax) ৮৩০ ৬=)৯,)(৬)১%৬ 515 km? ১1৮ (81৮ 
| 1১৯৬ belk 15187 
Bib bid &làlaP élejí balp Lh Ry» | bk ahji 2৪ 

১1৪5) EID akg tale) 81৪৯ ৬৯১ BE ৮৪৯৮ 
| ৬১১১| 27১৮৬1১591৬ LUG 21 kle BIS 
sale jeje popia ৪2৯৪৩ py | ৪৪) Ria? f^ ৮৪719 
bj& ৬১১১ BRD tèk talba kigi’ ||৯৯ gie 71৯০ 
Wey Balla kik) Be) Ieee DIS Idk % 2) 
ait baji ij ৩1 |৮৯৮৬, 15218 pake kjè 2৬৩ 
৬711৯) alk) BI DSBS lb) 1818 bitk) lam 16৮ টা | 
aae | IAN V 

Dle ৯৮৯ majia 12 b22 uja k) ৮৪% BID bls ara | i টি ! 

-h) Deja ১৯৪৫ Bit) | Lalla) bie ৮৯৪ 9. Kk 971 12 kills 
tle) Ble ৩৪৮ 12115 k) bin ১৪৯ | ie BH b HR ৪1১1 

5১316: ৬759 akej ‘elia tej deb] olge 2৪১) 1৬৯ ১7৪ 
| Arle eile ৮7১৩৮] 7০১০ delle 21287 
pez» akla 1109, Als kla Bkk) biek) 81৪৮ BP kill 
(৯১৫৩ 2189) beP | ৪৪ ১52) kilak] 18) 2121৬ 
[8৬৬ 1৬৪ ‘Ale এনা 095৮৩ ৪২ fleki) bit) las» 
0১:১৮ | Dis tz Reem ১০১৬ Bd) 15216 ere 31585 
ueia 25 Berwin © Ee 1৯৮ | 221185 ble 
tie aik kja zD balla ple) Blexjbkip Babb Rej 
| ৫29, Biz BJD Bajsjie] ৮ 
iim) 92515 kik beja $24) | ৫39 823 ১৬% Bbk 8 
BP ৯৪৪ eu) &lesjbiip | $2] 22683 helle Bek} b? 
1৬৩, tlala (41406) bel | 826, 523 Bk ৮711০ 
৮১7৯৪ 81515 2৯৬ Biel © rio ৮1৬১১ blieil ১০১৮৮ 
i ahia ৪১)।)৪ 8৮8] gen Bike) lm ১০১০ Bre Ea 















ডঃ দেবরাজ পদদাস চন্দ্র . 


ভারতবর্ষে মোট ছোল| চাষের এলাকার 
শতকরা ১৮৭ ভাগ এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ডালশস্থোর এলাকার শতকরা 
১৮২ ভাগ অংশে ছোলার চাষ হয়। ডালের 
ঘাটতি পূরণ করার কথা উঠলে অধিক 
উৎপাদনক্ষম ঢোল! ও অড়হরের কথাই প্রথমে 
মনে উঠবে ৷ প্রদত্ত সারণীভুক্ত তথ্য থেকে দেখ! 
যাবে ডালশস্তের উৎপাদনে ছোল| ও অড়হরের 
ভূমিকাই বেশী । 

সারণীটি থেকে স্বাভাবিকভাবেই বোঝ 


৬ 
ডালশস্ত ও তেপবান্ধ গবেষণা কেন্দ্ৰ, বহুরমপুর | 


যাবে যে ছোল| চাষে বেশী মনোযোগী memi 
প্রয়োজন | ছোল| চাষে অবশ্য কয়েকটি anfani 
দেখ! যায়, যেমন--ঢলে পড়া রোগের engsra. 
শীতের মরসুমে বৃষ্টি হলে চত্রাক জাতীয় ‘ca 
মোজ্ড রোগের প্রকোপ, সামাজিক সমস্যা! 
ইত্যাদি ৷ কিন্তু তা সত্বেও রাজ্যের ডালশস্তের 
উৎপাদনে ছোলার ভূমিকার কথ! চিত্ত! করেই 
ছোলার চাষে বৈজ্ঞানিক cid] অবলম্বন করে 
পশ্চিমবঙ্গে এর ফলন বাঁড়ীবার দিকে বত্ন নিতে 
হবে । 









দেরীতে; বুনলে গা hers T T 
দেখা গেছে শীতকালে যে বৃষ্টি হয় তা যদি | 
গাছের ফুল হবার সময় হয় তবে রোগের 

| wag agén বেশীহয়। কিন্তু এই বৃষ্টি যদি গাছের 
FN দেখা যাচ্ছে। এক দশক আগেও এ জ্যের বৃদ্ধির প্রথম দিকে হ্য় তবে m প্রাহৰ্ভাব 
rss কম হয়। দেরীতে qam চারার 
অবস্থাতেই বৃষ্টি হয়ে tinens । রোগের i 
agé কম হয়। ০ 
সাধারণ ধারণ। com জমিতে tam E = uU 

























ত ল্‌ | এক ৷ à 
চাষের জমির আয়তন ৭৭ তা 
কমে বর্তমানে মোটামুটি ৰ 
হয়েছে। কিন্তু ফলনের” হার uh 


যদিও এই বাড়তি হ ফর ta | হার ida সামাহা T fa 
E তৰে আশার কথা উন্নত চাষ পদ্ধতি ও € ক্ষেত্রে নয়। pues: is য়াগে উপক 
E এ | চেয়ে অপকারই বেশী হয় কেনন| ছোল! চাষে 
এমন সব ব্যবস্থা মিতে হবে যাতে গাছের বাড় 
সীমিত | নাইট্রোজেন এ প্রয়োগ টি শত্তের 









কয়েকটা দিক আছে। প্রধান বিষে বিষয়, 
TLE সময়। সাধারণভাবে কাতিকের মাঝা- 
মাঝি বর্ষা থেমে গেলেই ছোলার বীজ বোনা হয়। 2 বিস্ত 
কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে দেরীতে ibn pis de s গনি | ian 
qum ছোলার ফসল প্রাকৃতিক কতকগুলি সঠিক জাতটির প্রয়োগে ছোলার ফলন ভাল 
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ঠক | সময়ে _ পাওয়া ab LE এবং মাটিতে 


নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি ye কেজি হারে 
প্রয়োগ করলে ফসলের উপকার হবে এবং সেই 
সাথে মাটিতে বর্তমান বীজ’ x পরি asta 
সহায়ত৷ হবে | 


_ প্রয়োগ ছাড়াও ফলন বৃদ্ধিতে ছোলার উন্নত 
জ।তের বিশেষ ভূমিকা আছে। বহ্রমপুরে 
: _ অবস্থিত ডালশস্থা ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র 
_ অনেকদিন ধরেই ছোলার অধিক ফলনশীল 

রোগ সহনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবনের গবেষণা 


চলছে। ফলশ্ৰুতি হিসাবে কয়েকটি উন্নত inicr | 
| "m একটি সং ংকরীকরণে মধ্যপ্রদেশের 


যেমন £ E vom 
 ছড়ানে! প্রকৃতির, ie আকার 
মাঝারি, রং বাদামী; খোস! 
কৌচকানে|। ১৩৫--১৪* দিনে 
পাকে। ফলন হেক্টর প্রতি ২২--২৪ 
| sium ॥ 
zT মহামায়|-২ Do মাঝারি ধরণের ছড়ানো, 
বীজের আকার মাঝারি, রং বাদামী, 
খোসা Ex D ১৩০--১৩৫ দিনে 
পাকে। ফলন হেক্টর প্রতি ২২-- ২৪ 
a | প্রধান বিশেষত্ব ঢলে পড়া 
em সহনশীল । 
৩৯২ মাঝারি ধরণের ছড়।নো প্রকৃতি, 
যীজের আকার মাঝারি, রং বাদামী, 
খোস। কৌ [চক।নো | ১৩০--১৩৫ দিনে 


উদ্ভব হয়েছে। 
মহ[ম।য়।-১ £ 











পাকে। ফলন ceca ২ ২৫- ক m 


নাইট্রোজেন কম থাকে তবে সামান্য পরিমাণ 


এই সব প্রযুক্তিগত fagi ছোলা চাষে 


উন্নত জ[তটির উদ্ভব হয়েছে। 









এ ছাড়াও 89-48, 39-3. 2 
ইত্যাদি কয়েকটি উন্নত জাতের m 
\ মী কয়েক বছরে a পরাক্ষা-নির J 











কৃষ viti কাছে চাষের ভগ্য সুপারিশ করা হবে ৷ EC 


অন্যান্য সব ফসলের মতই ছোলার বেলাতেও = 2 
ডালশঙস্থা € তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে যেসব 





সংকলন আছে, ত নৃতন জাত উদ্ভাবনে কাজে 
O লাগানে৷ হয়েছে। 


সংকলন থেকে পাওয়া 
বি-৭৫) ab দশকের একটি উন্নত জাত ও 
এন-৩১)- মহারাষ্ট্রের একটি উন্নত জাতের 
ংকরীকরণ ঘটিয়ে মহামায়া-১ ও মহামায়া- চু P 
উদ্ভাবিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মহামায়া-১ p 
উত্তরপ্রদেশের একটি উন্নত জাত “রাধে? a 
ছুটি জাতের সং ংকরীকরণ ঘটিয়ে ৩৯-২: উন্নত = | 
জাতটির উদ্ভাবন হয়েছে। একই সাথে আরও সি 
was 0 
ও পাঞ্জাবের সি-২৩৫, কাজে A গিয়ে ৩২-৪ 
আশির দশকে 
প্রথম দিকে এফ-৬১ ও. বি-১২৪ জাত yea 
ংকরীকরণের মাধ্যমে 8৪-৪০ ও ৪৪-৪১ 
উদ্ভব হয়েছে। অন্য কৰবো কাজের 
মাধ্যমে ৪৫৭-৮ উন্নত, জাতটির উদ্ভব হয়েছে। 
বর্তমানে মালদহ জেলার কৃষকদের সমস্য! 

















সমাধানে d জেলায় চাষের অবস্থার উপযোগী 


উন্নত জাত নির্বাচনের কাজ চলছে। এইভাবেই io 
কষকর। যেমন যেমন চাষগ ত 5! তুলে ধরছেন E. 
তেমন ভাবেই গব্ষেণ৷র কাজ চাজানে। হচ্ছে। | D. 
স্থানীয় সমন্ত। নিয়ে এখনও, কাজ কই 
অবকাশ রয়েছে। ফুল যখন ফোটে ত খন যদি 
আবহাওয়া EJ "| থাকে তবে ফল হয় না। | 









aua: আশ্বিন £ ১৩৯৩ 





সেইজন্য এমন জাতের প্রয়োজন যার ফুল ws 
আবহাওয়ায় ora! দেরীতে বুনে ছোলা- 
গাছের বৃদ্ধি কম কর! যায় সত্য কিন্তু একট! 
প্রশ্ন থেকে যায় দেরীতে বুনতে গেলে মাটিতে 
তে। রসের অভাব থারুবে। বীজ গজাবে কি 


করে! এর উত্তরে বল! যায়, মাটি যদি বেলে 


ai বেলে দো-আশ হয় তবে ১৫-_-২৭ সেঃমিঃ 
নীচেও বীজ বোন! যায়। ছোলার কল অত 
গভীর থেকে মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসবে | 


পশ্চিমবঙ্গে ডালশস্তের সমুদ্ধিতে ছোলার ভূমিক! কম নয় 


ছোলায় ১৮--২০ শতাংশ প্রোটিন আছে। 
গুণগতভাবে এই প্রোটিন আমিষ জাতীয় খাগ্যের 
প্রোটিনের সাথে তুলনীয় নয়। কেননা এই 
প্রোটিনে আমিষ জাতীয় খাগ্ের তুলনায় fag 
কিছু এামাইনে। এযাসিডের ঘাটতি আছে। 

এসব সমস্যাই গুণগত মৌলিক সমস্যা যার 
সমাধান সময় সাপেক্ষ । বৈজ্ঞানিকবা! এইসব 
অন্ববিধ| দূর করার জন্মা গবেষণার কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছেন। ফল ভবিষ্যতে | 


স্থসংহত প্রতিকার ব্যবস্থায় (integrated 
pest management) অর্থ নৈতিক, বাস্তুতাস্বিক 
(ecological) এবং সামাজিক ফলাফলের 
পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে কৃষিশক্র দমন- 
ব্যবস্থার নির্বাচন; সম্পুরণ (integration) এবং 
প্রয়োগ (implementation) করা হয় । কোন 
নির্দিষ্ট কৃষিশক্রর দমন বা! প্রতিকার করার জন্য 
একাধিক দমন বা প্রতিকার Basia যোগস।ধন 
(combination) «| সুচিন্তিত বা স্নসংহত 
(organized) প্রয়োগ করলেই হবে ন|। 
ost; নির্দিষ্ট কৃষি-বাস্ত্বতান্্ক বাবস্থায় 
(agro-ecosystem) কৃষক সমাজ যে এক বা 
একাধিক শস্য চাষ করছেন, তাতে যেসব FAH 
আছে_-তাদের শক্রজ্জীবাগু বা বন্ধুজীবাণু এবং 
সবট। মিলিয়ে তৈরি পরিবেশ ও পরিচর্যার 
সামগ্ৰিক আন্তঃসম্পর্কের (inter-relation- 
ship) ভিত্তিতে gaa, লাভজনক ও অনুকূল 
পরিবেশের ব্যবস্থা! উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে 
হবে। এই জটিলতার wy বিজ্ঞানের অনেক 
শাখার ভূমিকার এবং সুক্ষ্মতর বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার 
দরকার হয়। উন্নত দেশে এসব সুযোগ safest 
আছে। তবে আমরাও আমাদের দেশের মত 
বাস্তব ও উপযোগী সম্পুরিত প্রতিকার বাবস্থ' 
গড়ে তুলতে পারি। 

আমাদের দেশে কুষিশক্রর দমন ও Fates 
প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। 
সেগুলি হ'ল : 
(১) রাসায়নিক ওষুধ অবিলম্দে বন্ধ করে দিতে 
হবে-- বস্তুত: সম্প্রত প্রতিকার বাবস্থায় 
fus, পরীশিক্ষ। ভবন, শরীনিকেতন। 
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ime kd বর্জনের aa আকার »1 পরিবারের সদস্তর! সত ret i লেই যথেষ্ট--দেখ 
ন গেছে; যে ফসল | নিজের পরিবারের ner 





ies নেই--এ ধারণাও vem 

যে কোন প্রতিকার ব্যবস্থা তেই == 

ফলাফল দেখা দিতে কৃষ: 

| প্রতিকার = ব্যবস্থা 

uos a য়ে কম ব্যাপব ভাবে প্রযুক্ত cC 

mo A হয়েছে এবং তার ounce qum yi we কর 
| কিছু ৎ কম নয়। - ঢ় { 




















we মাত্ৰায় ব্যবহার করে যেমন কীট দমন ও | | 
Um উৎপাদন বৃদ্ধির ফল পেয়েছেন, তেমনি বিধি- AT | বিবৰ্তন wipe = 
| নিয়মহী পূৰ্ণ ব্যবহারে পরিবেশ এসেছে। টিকে থাকার 3 EA 
favis নিক ক করে 8. Eod i রপ্ত আছে। Y করার, a Tee E eg E, S 

Do ago rast an ব্যবহারে নিজে বা এদের গ্রণসংখ্যা (population). এমনভাবে "e E 


১১. 








MT EI মত দেশে gm হত জিকাৰ m 


a ves বাস্তব ; ও ৪ উপযোগী করে কিভাবে প্রয়োগ 









Lo i id E হন 





ঠথ্য fs ল-কোন = শঙ্কেই সব o পরই সমান 


ক্ষতিকারক নয়। কিছু শত্ৰু আছে যারা প্রতি 





- ব্ছর মোট মুটি কমবেশি ক্ষতি করছে, ত rat’ 


হ'ল প্রকৃত বা প্রধান শত্রু (real key or 


primary pest): কিছু শত্ৰু আছে যারা 
010) dte বি! 


owes (endemic) কিন্তু বিশেষ, ক্ষতি করে 


aya এদের মধ্যে কেউ কেউ ওষুধের প্রয়োগের 


o পর পরিচর্যার ক্রুটিতে a কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনে 
3» আবহাওয়ার বিপর্যয়ে হঠাৎ মারাত্বক হয়ে 
_ পড়ে, আবার হঠাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। 
X অন্থ।নিক। (non-endemic) কৃষিশক্রুও অনুরূপ 
| কারণে বাইরে থেকে এসে I t মারাত্মক হয়ে 


ro ওঠ আবার হি থিতিয়ে য যায় বা. Lese » শত্ৰু RONA 



















wq রঃ. MM পোক b pu 
i ine ঝলস। ইত্যাদি হঠাৎ বেড়ে 
ia iw em (secondary pest) ı 


বেশ জটিল T বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা f f sana করায় | E P 
অনেক অনুবিধে আছে এবং সকলে একমতও c | 
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i ৷ t seii | ola: M BY 





wy pes শস্যের ক্ষতির এমন ib পরিমাণ E 
6 যা leen, করলে ৰাড়াতি যা খরচ হবে + 








কোন hem যেন ত aus পে ছতে না T _ 
পারে। তবে, অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রার ধারণাটি Te 





নন | তাছাড়া, এই মাত্রাটি অস্থির (dyna- 
ভিন্ন নির্ধারকের (factor) 
প্রভাবে ওঠানামা করে। যেমন--বিভিন্ন wy 

দরদামের ওঠানামার = wg, গাছের স্বান্থা ২ 
অন্যান্য শত্রুর উপস্থিতি/অমুপ স্থিতি ইত্যাদির 
উপর এই মাত্রার ওঠানামা নির্ভর করে। তবুও 









ধানের বি ভিন্ন কৃষিশক্রর অর্থনৈতিক ma 
সম্পর্কে য| তথ্য আছে তার সারসংক্ষেপ BI 
| প্রকাশিত হয়েছে (rino nin. সমাচার, —— — 














দ্বারা ক্ষতির ও "m 
নানা বিক্ষিপ্ত অংশ মাপার ug এমনডা 










| বসুন্ধরা : : Lr 6 
তেমো সাম দরকার। এতে আগাছা, ই মা ম LE ৮৮ 

| ৮ কোনো Da ay ও কিছু রোগ কম হয়। drum 
go m Wa : m seis ক্ষতির | (২) চাষ করার স অময়-- মি 













boxe এরকম হিস 7 অঞ্চলের 
সা, করে Bei হবে। জল fu 









উকি কি eis Tn 
ee পাওয়| dl হয় সেখানে । কোয়া শষ ই cet ৷; 

UL কম হয়। এমন f n 4 p y ওঠ 
_ পোক। যেমনঃ পাতা ক ৮1৭ গস বব. 
৷ পোকা বহন করে, এমন cm E quss e v 
৪৪: v. বিপজ্জনকভাবে au গেলেং eoa 
















করা: ক্ষেত্র মই ও পাখির tn প্ৰ বোস হয় FF | 
n নাইট্ৰে৷জেনের মোট পরিমাণ কম দিতে হবে p 
চাষ কর i t আগে-শুকলো। মর্মে বা এবং ত! ভাগে ভাগে দিতে হবে। বেশি 
মে তে বারবার চাষ দেয়া, নাড়া নাইট্ৰঞ্জেন ভাগে ভাগে দিলেও অনেক রোগ 
ga e দেয়) আলের উপর a জমির ধারে বাড়ে। নাইট্রোজেনের সঙ্গে ফসযেট ও পটাশ = 
আগাছ। ব। CHAMP বাড়তে না coon, স্বধমতাবে দিলে গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে; | 





১৩ 












We « one ব্যবস্থা nfi p 
ue E (D যেসব পরিচর্ধ আঞ্চলিকং ial চাধীকে 
(o একলপ্তে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে ঃ 
আধুনিক চাষে কৃষকদের মধো সহযোগিতার 
ow as quete ATTN দেশে যার বড়ই 
অভাব । _ শস্য পায় = 
আগাছা, Bea e পাখি দমন করতে, WHAM 








জাত, বাছাইয়ে, একই মাঠের বিভিন্ন অংশে 
gu _ জমির অবস্থানঃ জলের সুবিধে, রাস্তা ইত্যাদি 
দেখে, বিভিন্ন জমির জন্য বিভিন্ন জাত বাছাই = 


: করতে) ও প্রতিরোধী জাত, ওষুধ ছেটানোর যন্ত্র 
EN mis ও ওষুধ সংগ্রহ করতে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
x uk এই সহযোগিতা খুবই সুরত A ॥ 










গোড়া CT সে ধান কাটলে ও জমিতে (রোদ, 








যত ত উপকার f বিচ্ছিন্ন on 






pics শক আগো লাগবে কিনা এবং 
লাগলে নির্দিষ্ট ওষুধ বাছ। E মাত্ৰা ঠিক করা, 


| জলের পরিমাণ fe করা ও প্রয়োগবিধি, | 


গাছের. কোন্‌ WU. দিনের কোন্‌ সময়, 
কিরকম * বিহা য়ায়) ফসল কাটার কতদিন 
আগে পৰ্যন্ত ওষুধ. প্রয়োগ, E যায় ইত্যাদি 
জিনিস বুঝে | নিতে হবে a একই dM 
ব্যবহার করা যাবে কিনা, একই মাটি a 





জমিতে এবং একই জমিতে এক এক বার এক zs (c 
এক ওষুধ a করা যাবে fasi ইত্যাদি _ b 
E LN করতে; i দি বে " খের TR ১ C 





শত্রুদের s হবে | কিনা, : amm লি 
গ্েলে kon ও dm ক্ষতি হবে feal, কোন 


ক্ষতি, হবে «funt এ এসব mmi od নিতে হবে। r 
সৰ্বশেষে মোট কথ! eg, কৃষকরা এক! একা 
al সে মিলে gan এবং বিশেষজ্ঞদের 





13 ৃ থাকলে ) কদিন শুইয়ে রাখলে মাজর| পোক! E R [তে প পা 





ROM, আলোচ্য প্রবন্ধটির জন্য y সহায়ক ya: : 
দাশগুপ্ত, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রবল্প, 
আলোচনাচক্ৰ, amt ১৯৭৬; ইণ্ডিয়ান ফার্মাস 





| ফাটি E pe লিঃ, RAAT, 


re মুখা " 8 সার প্রশিক্ষণ 
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হুগলী জেলার ধনিয়াখালি 
araa লোকাবাটি 

গ্রামের প্রগতিশীল চাধী 
A সেখ রহুল আমিন। 





ছবিতে বাদিক থেকে গ্রীআমিলের বড়দ। 
a সেখ মুসলিম আলী ( দাড়িয়ে ), 
বসে ছোট ভাই A সেখ শাহু আলম, 
প্রীআমিন। 


আলুর দানাবীজ থেকে আলু উৎপাদন: 


একটি সাক্ষাৎকার 


সুধীর চন্দ্র পাল 


কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম হুগলী জেলার 
ধনিয়াখালি ব্লক অফিস থেকে মাইল ছুই দূরে 
লোকাবাটি গ্রামের চাষী শ্রী সেখ আবদুল 
মালেকের বাড়ীতে । কিছুদিন হ'ল তিনি মার! 
গেছেন। খুবই বিচক্ষণ চাষী। নয় বিঘা সেচ 
এলাকার জমিতে চাষ করে তিনি তার এগারো! 
জনের পরিবারকে বেশ একট! শক্ত ভিতের উপর 
দাড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন এই পরিবারটি 
প্রায় সবাই উচ্চ শিক্ষিত। Aafaa আব্দুল 
মালেকের চতুর্থ পুত্র। আমিন ভাই তার ছুই 


দাদ], ছোট ভাই ও সর্ব সময়ের একজন সাহায্য” 
কারী মাজিকে নিয়েই জমির সবকিছু কাজ করে 
যাচ্ছেন। লাঙ্গল, মই, সেচ, ফসল বোনা, 
নিড়েন দেওয়া ইত্যাদি সবকিছুই বাইরের 
কিষেণ aj নিয়ে তার! নিজেরাই করে থাকেন। 
আমিনের নেতৃত্বে এই বধিষ্ণু চাষী পরিবার 
চাষবাসের ব্যাপারে নিজের! উৎসাহী হবার ফলে 
তাদের ve ভাগ জমিতে ফসলের প্রাচুর্ধ (crop 
intensity) শতকরা ৩০* ভাগ আর বাকি ২০ 
ভাগ জমিতে শতকর। Soo ভাগ । আলু, ধান, 


১৫ 


ggal: আশ্বিন £ ১৩৯৩ 


পাট ও নান! প্রকারের শাকসবজি ওরা করে 
থাকেন। অত্যন্ত বেশী মানের ফসল প্রাচুষের 
কারণ হিসেবে দেখ! গেল যে তাদের সব জমিই 
মাঝারি উচু অবস্থানের । মাটি বেলে দে৷- আশ 
এবং সার! বছরই সেচ-সেবিত। সেচের জল 
তারা পেয়ে থাকেন তাদের জমির পাশের fga 
নদী, ডি-ভি-সি ও পুকুর থেকে ৷ চেষ্টা করা 
হয়েছে কিন্তু স্তালে। টিউবওয়েল এ 
এলাকাতে হয় ali তাদের নিজস্ব এক্ট! 
22 এইচ. পি. ভিলিয়ার্স পাম্পসেট আছে। আর 
তাছাড়। আছে ফসলের রোগ পোক! দমনের GD 
ওষুধ ছড়াবার স্প্রে মেসিন। অন্যান্য ছোটখাট 
কৃষি agnifes তাদের আছে। অর্থাৎ বধিষ্ণু 
চাষী পরিবার হিসেবে তাদের বাইরে থেকে 
শুধুমাত্র রাসায়নিক সার এবং ওষুধপত্র কিনতে 
হয়। বীজ সম্বন্ধে Bataan বললেন যে তার! 
সদাসর্বাই ধনিয়াখালি ব্লক কৃষি আধিকারিকের 
সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং সর্বাধুনিক 
কৃষি প্রযুক্তি সেই আধিকারিকের কাছ থেকে 
জেনে নিয়ে সেইমত,.কাজ করেন। 

প্রসঙ্গত: বল! যায় যে, আমিন ভাই হুগলী 
জেলার মান্দড়! উন্নয়ন সংসদে কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
হাতে কলমে v মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন 
উর অভিজ্ঞত| এবং পারিবারিক কৃষি আদর্শের 
পরিবেশ তাকে প্রগতিশীল করে তুলেছে। 

এবারে আলুর দানাবীজ থেকে আলু 
উৎপাদনে শ্রী আমিনের অভিজ্ঞতার কথ! বলাছ। 
(ক) প্রথমে সাধারণভাবে আলু চাষ 

উ্ীমামিনর। প্রতি বছর গড়ে চার বিঘাতে 
আলু চাষ করে খাকেন। কুফরি জ্যোতি আলুতে 
গড় ফলন পান কাঠাতে চার মণ করে। সার 


হিসেবে বিঘ| প্রতি দিয়ে থাকেন ১৫০* কেজি 
পচ! গোবর সার, ইফকো! (IFFCO) রাসায়নিক 
সার ৭৭ কেজি ৷ এছাড়া! তিন বারে ২৭ কেজি 
ইউরিয়া মাটিতে মিশিয়ে দেন। প্রথমবার মাটি 
কোপাবার সময়, দ্বিতীয়বার তার ১৫ দিন পরে 
এবং তার ১৫ দিন পরে শেববার ৯ কেজি হারে 
ইউরিয়। মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। 
(খ) আলুর দানাবীজ থেকে আলু চাষ 

এই প্রসঙ্গে Aafaa জানালেন যে 
২০. yy. ৮৫ তারিখে মান্দড়া উন্নয়ন সংসদে 
আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রের গবেষক ডাঃ কেডিয়ার 
কাছ থেকে হ।তে কলমে আলুর দনাবীজ থেকে 
stai তোল।র পদ্ধতি সম্বন্ধে ট্রেনিং নেন এবং 
ডাঃ কেডিয়ার কাছ থেকে ১০ গ্রাম দানাবীঞ্জ 

গ্রহ করেন। সেই দানাবীজ তিনি তার 

নিজের জমি তৈরী করে ২৬. ১১, ৮৫ 
তারিখের মধ্যে ১ মিটার Xa মিটার উচু ১৩টি 
বীজতল। তৈরী করে 8 XS” দুরে দুরে দুটে। 
করে দানাবীজ AWD একটু গর্ত করে খুব 
সাবধানে সেই গর্তে ফেলে খুব আলগাভাবে 
অর্ধেক গুড়ে! মাটি ও অর্ধেক পচ! গোবর সারের 
মিহি গুঁড়ো মিশিয়ে টেকে দেন। বীজতলার 
সময়ে গুড়ো মাটি ও পচা গোবর সারের গুড়ে! 
আধাআধি মিশিয়ে তৈরী করেছিলেন। 

প্রতিটি বীজতলায় গড়ে ২৫০ এর মত 
পয়েন্টে আলুগ।ছ ছিল। অর্থ।ৎ so গ্রাম বীজ 
থেকে প্র।য় ৩২৫০টির মত পয়েপ্টে আলুগ।ছ 
ছিল ১৩টি বীজতলায়। ছুটি বীজতলার মাঝে 
১ মিটার জায়গ! আস! য|ওয়| এবং পরবর্তীকালে 
বীজতল।তে মাটি তোলার wy ফাক! রেখে- 
ছিলেন। প্রায় সবগুলি আলুগাছ থেকেই 


১৬ 





















Rf TE পয়েছিলেন কারণ মরে যাওয়| 
লুচারার জায়গায় ‘তিনি gap filling বা 
পুরণ করে দিয়েছিলেন। বীজতলাতে 
বীজ বোনার = আগে প্রয়ে জনমত বেভিষ্টিন রোগ 
দমনের ew 30 হাতের চেজোডে রেখে as 
fe tines Bésficwa । | 


AS ভোরে ঝারি দিয়ে সেচ দেন।- 


বা জের অঙ্কুৰ গম ইয়। stal- 


রেখে বাকি চার খুব সাবধানে তুলে খালি 
বীজতলাতে লাগিয়েছিলেন। তারপর গাছ 
O যেমন ষেমন বড় হচ্ছিল তেমন, তেমন গাছের 
P GE গোড়াতে ৩ বার মাটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন ১৫ 

gium দিন অন্তর, অন্তর। ৩ '১% ইউরিয়া-জল ছয়বার 
e ঝারি fa য়ে ren হয়েছে। শস্তরক্ষার জন্য 












মমিন a emu লাগিয়ে ৯৯ বে fe 
বীজ আলু পেয়েছেন এবং তারজন্ত দুকাঠা জমি 
লেগেছিপ | এই ৯৯ (58 আলুর মধ্যে শতকর। 





| বীজতলাতে চারা তুলে আলু 
"we বড় হলে প্রতি পয়েন্টে একটা করে 


ঘৰে কাঠের aA afaa $: : 
í— রেখেছেন এবং বেশীর ভাগ আলু 


রে d E his ৷ গ্ৰাম + "— | 
দানাবীজ থেকে আলু 

তার রাখা মাঠের আলু এবং দানাবীজ ৷ থেকে 
পাওয়া আলু ছুই-ই তিনি চাষ করবেন। তিনি 


o এপ গ্রামের, চা ; 
জানিয়েছেন ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও walaa, 0 
_ যাতে করে চাষীরাও এভাবে, আলুবীজ zén E 


- ৭৫ - হচ্ছে খুব m Memi এবং ২৫. 


aa ram 3a বলেছেন যে m হিসাব : 















cem: š TD ১৩৯৩ m 


অনুয।যী কাঠাপ্রতি সাধারণ আলু চাষ করতে: l 
77778 vine. থেকে | 
আলু চাষ করতে কাঠাপ্রতি খরচ তিন শত টা E 
এবং খাটুনিও সাধারণ TE i zi i 

অনেক c pp EL লক্ষ্য : d 


চারা নড়িয়ে বসিয়ে চাষ কর 
বিশেষ কোন পার্থ 
বললেন যে’ তারা E 


ৰি অল্প কিছু প পরিমাণ আলু পু তিনি ও তার খড়ের ড় E 
টপরে রেখে আলুর = 
কোল্ডষ্টোরে রেখেছেন। _জীআমিনের due 

আছে যে সামনের বছর * [: আবার তিনি আলুর | 
m বন এবং সেই সাথে 








আরও বললেন যে du আলুর দানার জের 
মাধ্যমে বীজ আলু তৈরী করার কথা তিনি তার | 
* এবার যেমন মম E 





করতে পাঁরেন। পাশাপাশি গ্রামের চাষীরা = aS 
এ বিষয়ে উৎসাহী i Faa আরও বললেন " "n z 
যে আন্তর্জাতিক আলু, কেন্দ্রের রিজিয়াল _ & 
ডাইরেকটার ডাঃ এম. ডি. উপাধ্যায় তাকে :' 
বলেছেন যে যেখানে বীজ আলুর দাম খুব = | E AM 
সেখানে দানাবীজ € থেকে, em উৎপাদ 












"mc কেন্দ্ৰ LE -আর- র-আই ক ক্যামপাস, mf = xt 
| দিল্লী-১২র সাধে চা ত. aei E 












T afiat কাল ন শেষ হবার সাথে iod. 8 ১“ উচ 5 eife E z aa 
" করে গোট। আলু সেই ভেলির উত্তর দিকে কেন্দ্রের একে: রনি দি ছি, তবে আস্ত- 
বসাতে হবে। পরে অক্টোবরের শেষে অথবা জাঁতিক অ আলু কেন্দ্রের ডাঃ উপাধ্যায় গত ৫-৬ 
tn প্র প্রথম ম দিকে de cu যখন ৪ 7৬৮ বছর যাবৎ এই এলাকায় গবেষণার ফলাফলের ot 
| "M উপর ভিত্তি করে সম্প্রসারণের কাজ এ 
S. করেছেন। আর ঠিক অগৰ ৷ অআআমিন — 05 
od | করে যাতে করে অ লুগাছ à l TPS-H আলুর দানাবীজ ডাঃ উপাধ্যায়েন্ কাছ ue x 
' এসে যায়। এভাবে vii পরে আলুতে । জাব- থেকে পেয়েছিলেন। | pO 
পোকার আক্রমণ - এড়ানে | সম্ভব। কারণ af | 
জাবপোকার আক্রমণ : সাধার, qe: with কথ! বল লেন। | caf J হচ্ছে লী জহা সাং ন 
মাঝামাঝি অর্থাৎ শীতের আবহাওয়া যখন গরম পাওয়া বীজ আং নুর ফলন লীভংপ্লট-টেক্নিক্‌ e 
E হতে আরম্ভ করে তার, আগে হয় না এবং তার অবলম্বন : করেও তিনি * বছর পরে তার 
: j আগেই যদি আলুবীজ লাগানো থেকে ৭৫--৮০ ফলন কমে যাওয়া রোধ করতে | 
দিনের মাথায় মাটির উপরের সবুজ অংশ কেটে ডাঃ উপাধ্যায় এই = 
a বাদ দেওয়া যায় তাহলে জাবপোকার আক্রমণ জানিয়েছেন যে তার দে 
বনা। এভাবেই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে atz- (TPS-I) ক্রমাগত বেশ ক 
n " আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা nem দিয়ে য যাবে। 1 সামনের বছর ডাঃ ও 





































বছর উদ ফলন 
পাধ্যায় আরও 
LEN বা «97 qi | | intacta uw দেবেন 
পদ ৭ করতে ত হবে তাল de আলু বলে গানকে জানিয়েছেন। p 












T ^ 











— — প্রতিদিনের খা 
করে আছে। 


উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। 
বর্তমানে a eif 














হয়ে থাকে | এর উপর 


3 € ৩,৯৭,২৬৪ |a wwe এই 
(— সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫৬৭ কেজি 
a ccm বেডে ৬৫০ কেজি হয়েছে, 

এ রা ৫০ ভাগ ঘাটতি রয়েছে এ রাজো। ডাল 


তালিকায় ভাল একটি বিশেষ স্থান সু E 
এটি একটি অতি উপকারী 319 
| য| আমাদের শরীরে শক্তি que অথচ ডাল . 


i dbi iow v ৷ 


ৰ the a 









; se gon wis উদর | 


তবুও ৷ 


১৯ 








ডালশস্তের = ^ টৎপাদ। 
SNC | 





বাড়ানোর ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে s উন mE 
প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা আছে E 
সেগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা এবং oo 
এগুলি অতিক্রম করার জন্য fes ব্যবস্থা নেওয়া | | 
দরকার ত| ঠিক করার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। 











n . বাজি দেই Mean | * ds ix 





_ জাতীয় সার ব্যবহার করেন ন|। 

OS রক্ষার কোন a করেন 
qu E _ অন্ুৰ্যর জমিতে নি 513 
0 «HUM I ME 
উপরোক্ত অবস্থাগুলির, ofan’ 





a ঘটাবার 





PM কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় নির্বাচিত ব্লকে 
_ প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি প্রয়োগের 
ECT. উৎপাদন i পরিকল্পন! নেওয়া 


: হয়েছে। | 
র_ ১৯৮৬-৮৭ সালে পশ্চিমবঙে du পাঁচটি 
a E নিৰ্বাচিত কর! হয়েছে। যথা, পশ্চিম- 
দিনাজপুর, মালদা, মুশিদাবাদ, বীরভূম ও amu 
a এই পাচটি জেলায় আরও ডাল চাষের এলাকা 
oe pr বাড়িয়ে ডালের উৎপাদন বাড়ানোর EL ALIA 
set আছে | এই পাচটি নিৰ্বাচিত জেলায় প্রতিটিতে 

E. করে ব্লক নির্দিষ্ট করা হয়েছে, 









| è one dene নিৰ্বাচিত জেলার 


তে এলাকা ও ডাল চাষের আওতায় আনা 





21 জৈব সার ও LE ব্যবহার করেন | 
p E i নির্বাচিত ব্লকে ১০০০: করে মিনিকিট বিলি কর! 
o oy | ৷ oT | কোন প্রকার সার icon ud 


এলাকায় উন্নত বীজের প্রসারলাভ ঘটবে | i. E NC. 
একলপ্তে ২০ হেঃ জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে o 


কর্মী প্রকল্প aiaa তৎপর হয়েছেন। 
বন্ধুরা এ. বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ডাল চাষে 


যেখানে উৎসাহিত হলে দেশের ডালের ঘাটতি cba 


০০ 


ae 





un ^ হবে, যাতে «me বেশী c 

ami 
| উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ 

দেওয়ার দিকে, UN রাখতে হবে | প্রতিটি 





হবে এবং বিলি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে পাশাপাশি memes মিমিকিট 
বিলি কর! হয়। 
বিলি কর! হয়, pon লক্ষ্য রাখতে হবে, 
যাতে কৃষকরা ঠিক সময়ে চাষ m Bi 








P এলাকায় চাষ হয়। এভাবে এক. qn PI 





ডাল চাষের প্রদৰ্শনক্ষেত্ৰের ব্যবস্থা করা হবে) 


| যাতে কৃষকরা ফলন বাড়াবার- প্রযুক্তিগত জ্ঞান- 






লাভ করতে পারেন। 


বীজ, সার, dev 68 


উপকরণ বিনামূল্যে পাবেন। | 7 | 
এই প্রকল্পে কৃষি বিভাগের, সর্বস্তরের সং fe 
কুষক- 


সম্ভব হবে। নিৰাচিত ৫টি জেলা এই E 
রূপায়ণে সফল হলে পধীয়ক্ৰমে 4 


i জেলাতেও প্রকল্পের কাজ আর হয 















i a বগা cam, , বহরমপুর, * পঃ z% — 1 














লাস দেশে uat pu ia 
| ( Indian Standard. »stitute—IS] ) E 

নিৰ্দেশ হ'ল জীবাণু সার তৈরীর ma WE : 
 cmifüsteus সংখ্যা যেন প্রতি গ্রাম মাধ্যমে 
din cer এবং উক্ত সারের “অবসান 







diua ২ E 





(v বকভাবেই ia সময়ও 2? | uxo Ry 
১ থাকে; ব্যবহারের সময় এ সংখ্য খুবই E asar স্বাভাবিক কার ep 
um যায়। তাই । প্রতি জজ! গায়ে তৈরীর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার (Preservation. ) 
T E ৰ টি ( d at e o f m anufacture. Y এবং গুরু * E প্‌ 3: Tl i এলে পা fost DIN ; 
অবসান সময়” (date 0! f expiry) উল্লেখ ‘সারের প্যাকেট ঘরের মেঝেতে c i ; 
তৈরী ও অবসানের মধ্যে কোন কেন চলবে al গবেষণাগারে সাধার o a 
ব্যবধান হ’ল ১ বছরঃ কোথাও ৬ মাস, প্যাকেটগুলি রেফ্রিজারে টারে রাখা হয়। 
ৰে stare ২ মাস "n থাকে + আমাদের চাষীর! প্রয়োজনে মাটির তলায় গর্ত -U 
ব্যবধান হ’ল ৬মাস। এর পরে রেখে দিতে পারেন। few বিভিন — 
vci ব্যবহার করা চলবে না। ব্লক বা গ্রামীণ স্তরে বিভিন্ন কৃ 





































ae সেইসব. সঠিকভাবে 
রক্ষণ করা একটি বিরাট সমস্য! gay 


২২ 








ae mm onn সা 


এই সমস্যার নিরীখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কুষি বিভাগের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণ৷ 
শাখায় (বহরমপুর ) জীবাণুবিজ্ঞান পরীক্ষা 
গারে ( Microbiology Laboratory ) 
জীবাণুসার সংরক্ষণ করার একটি সহজ উপায় 
উদ্ভাবিত হয়েছে ( চিত্র-১ এবং ২)। পদ্ধতিটি 


খুবই সহজ। একটি মাটির সরার ভেতর 
বালি ভরাট করে জলে সবসময় ভিজিয়ে রাখুন 
(চিত্র-২)। এবার এ বালির ওপর একটি 
হাড়ি বসান। হাঁড়ির গায়ে কয়েকট। ছিদ্রে করে 
নিন ( চিত্র-১-খ ) । এইবার ছবির মত হাডির 
গায়ে চটের (চটের বুনাঁনি যেন ভাল থাকে) 
জ্যাকেট পরিয়ে দিন। জা।কেটের চারটে ai 
চারটি জলভতি মাটির mala ( পুরনে| টিনের 
কৌঁটোও ব্যবহার কর! যেতে পারে) যেন ডুবে 
থাকে । এইবার ১*০--২০০ গ্রাম সাধারণ 





ga একটি ছোট থলেতে বেঁধে হাঁড়ির নীচে 
ফেলে দিন। তার ওপর একটি তারের জালি 
বসান | এইভাবে সংরক্ষণ-পাত্র ( Preserver ) 
তৈরী হয়ে গেল। জল নুনকে দ্রবীভূত করে’ 
স্বয়ংক্রিয় অবস্থায় জাকেটের মাধ্যমে হাড়ির 
সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে যাবে। ফলে এ হাঁড়ির তাপমাত্র! 
স্বাভাবিক তাপমাত্র। থেকে enm ৫ সেন্টিগ্ৰেড 
কম হবে। পা।কেট রাখার ফলে হাড়ির ভেতর 
যে ভ্যাপস। গুমোট তৈরী হবে, তা žifga 
দেওয়ালে ছিড্রের দরুন কেটে যাবে। তবে 
আপেক্ষিক BRS এবং বাষ্পীভবনের বেগ এই 
পদ্ধতিকে খানিকট। figa করবে। একটি 
go লিটারের হাঁড়িতে ২০০টি প্যাকেট রাখা 
যেতে পারে । তাছাড়া খরচ কিন্তু মোটেই বেশি 
aq) পা!কেট প্রতি এর SD আপনর 
০.০৫ পয়স। মাত্র বাঁড়বে। 
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এ রাজো চাহিদার তুলনায় ডালশস্মের শিবনারায়ণ সেন 
উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অথচ ডাল 
একটি সন্তায় পুষ্টিকর AJI ডালশস্তের 
চাহিদাও এ mice; যথেষ্ট। তাই এ রাজো ডাল- 
sga উৎপাদন বাড়ানোর GO কুষকদের 
উৎসাহিত কর! হচ্ছে। উপযুক্ত চাষ পদ্ধতির 
অনুসরণে যথ। উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার, 
সু পরিচর্য। ও রোগপোকা! দমনের সমন্বিত 
প্রয়াসের মাধ্যমে ফলন ব|ড়ানে৷ কঠিন নয়। 

এ BCH GANDA প্রায় we শতাংশের 
চাষ রবি মরন্থমেই হয়ে থাকে; যার মধো ET, 
ছে|ল| ও খেসারিই ayia) অল্প জমিতে ছেট 
দানাযুক্ত মটরের চাষও হয়। আশ্বিন মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে রবিখন্দের উপযুক্ত অড়হর 
চাষও বিশেষ লাভজনক | গবেষণার ফলে দেখা 
গেছে উপযুক্ত পরিচধায় ফলনের হার অনেক 
বেশী বাড়ানো সম্ভব। উপযুক্ত জমি faga 
ও ভালভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরী ware উপর 
নির্ভর করে গাছের শিকড়ের বুদ্ধি ও শিকড়ে 
ব|ইঞ্জোবিয়|ম জীবাণুর সক্রিয়ভাবে অবস্থান ও 
গুটি তৈরি aii ! 
অর্থকরা উদ্ভিদ বিদ-২; ডালশস্ত ও তৈলবাজ গবেষণা 
কেন্দ্ৰ, বংরমপুর | 
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"s | উন্নত জাতের বিভিন্ন 


TN 






রোগ মুহুয়ের প্রধান শত্ৰু | : 
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sanam: বীজের ধ হার x a a কেনি 








করে নিতে EGG e. বোনা দিন acea 
আগে কেজি প্রতি >? গ্ৰাম থাইরাম ঘটিত ওষুধ 
যেমন, থাইরাইড ও ১২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন বা 
| ডাইথেন এম-৪৫ বা ক্যাপটান মিশিয়ে শোধন 
করলে শুকনো গোড়া পচা রোগ কম LUE ॥ বীজ 
ঝোনার ঠিক আগে একে ৩০০-৪ 
, হারে জীব gata মাখিয়ে বীজ শে is করে fus "€ | 
বে ora | বীজ: শোধনকা a ét: ও LE s E 
Hp মধ্যে বিশেষ কোন বিপরীত সম্পৰ্ক যদিও ৫ দেখা 
i যায় না যাতে ফসলের হার কমতে পারে তবে 
ফ-৬৮র এই ছই-এর 3 মধ্যে ৭ দিনের ববধান থাক! ভাল 
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শীতকালীন বোনা 

ডালশস্তের বীজ মই-এর চাপে ভাল করে 
ঢেকে দিলে নিচের রস উপরে উঠে বীজের 
অস্কুরোদগমে সাহায্য করে। 

বিভিন্ন ডালশস্তের শিকড়ে নাইট্রোজেন 

ংগ্রহকারী জীবাণুর সাহায্যে বীজ বোনার ২১ 

থেকে ৩* দিনের মধ্যে গুটি তৈরি হয় যা গাছের 
নাইট্রোজেনের চাহিদ। মেটাতে পারে ও ফসল 
কাটার পর পরবর্তী ফসলের owe জমিতে বেশ 
কিছুট। রেখে ata | 
পরিচৰ্য| 


চারার বয়স ১০--১৫ দিন হলে উপযুক্ত 
গাছের সংখ্য| রেখে বাড়তি গাছ তুলে ফেল! 





দরকার। তবে YA, ছোলা ও অড়হরের গাছ 
পাতল করার সময় প্রাথমিক শুকনে| NTI 
পচ! «| ঢলে পড়া রোগের দিকেও নজর রাখ! 
দরকার | এর প্রাছুর্ভাব হলে এমনিতেই অনেক 
গাছ মরে যায়। বোনার ১৫-২০ দিনের 
মধোই প্রথমে একবার আগাছ। দমন ও গাছের 
গোড়ার মাটি আলগা করে দেওয়া দরকার । 
হেটকা জাতীয় পরগাছ! দেখতে অনেকটা 33 
মত। এর বীজে বিষাক্ত পদার্থ থাকে 
তাই এ গাছ সমূলে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। 
মাঠের মধ্যে আশপাশের পরগ|ছ৷ তুলে (Que 
একান্ত দরকার কারণ এরই মাধ্যমে অনেক 
সময় রোগ ও পোকার প্র'ছুর্ভাব ঘটে i 


গাছের 
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afew মাসে কৃষকের SAUNT 


ক।তিকে রবিশস্থোর চাষ gF হয়ে যাচ্ছে। 
টতৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্তু এ বছরও রবি 
কর্মসূচীতে এর চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। তৈলবীজের মধ্যে এই সময় সরিষার 
চাষই প্রধান। এ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
অগ্রণী ও বিনয়, মঝামাঝির মধ্যে সীত। এবং 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে IFA) বোন! অবশ্যই শেষ 
করে ফেলুন | 
আলু 

আলু এই সময়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ফসল। জলদি জাতের আলু এ মাসের প্রথম 
দিকেও লাগনে। যায়। নাবি জাত হিসাবে 
কুফরি জ্যোতি ও কুফরি সিন্দুরি লাগ৷ন। প্রধান 
ফসল হিসাবে এ মাসের মাঝামাঝি থেকে আলু 
লাগ।ন। মাটি পরীক্ষ। করে স্মুপারিশমত সার 
fea! তা ন। হলে জামর উর্বরতা অনুযায়ী 
একর প্রতি ৪০-৬০ কেজি করে নাইট্রোজেন, 
BABS ও পটাশ আলু wisis ভাত 
ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গুঁড়ে| মাটি ছড়ি. আলুর 
বীজ বস৷ন। 
গম 

এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সমতলভূমিতে 
সোনালিক। ও ইষ্ট পি-২৬২ জাতের গম শে৷ধম 


গমের বীজ ৩--৪ বছর "wy" 
অন্যথায় বীজের 


করে JJA | 
পাপ্টে নেওয়া প্রয়োজন। 
ফলন ক্ষমতা কমে যায়। মাটি পরীক্ষা! করিয়ে 
ন্থপ।রিশমত সার দিন। তা না হলে শেষ 
চাষের সময় একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন; 
ফসফেট ও পটাশ দিন। অন্যান্য ফসলের মধ্যে 
সারা মাস ধরে মটর, তৃতীয় সপ্ত।হ "if FIA 
এবং মাঝামাঝি পর্যন্ত চীনাবাদাম লাগান। 
মুস্থরের উন্নত জাত আশ!। 
বোরো ধান 

অপেক্ষাকৃত নিচু জমি ও যেখানে মাটির 
জলধারণ WAS) বেশী এবং পৌষ থেকে বৈশাখ 
পর্যন্ত যেখানে নিশ্চিত সেচের জল পাওয়। যাবে 
সেখানে বোরে! চাষ FPA | 

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শোধন করা! 
বীজ বীজতলায় ফেলুন। বোরে! ধানের জাত 
এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যে 
কেটে ফেলল! ntu | 
আখ 

বীজ আখ শোধন করে নিয়ে বসানোর 
আগে একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ও 
eo কেজি করে ফসফেট ও পটাশ ন|লিতে দিতে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন i | 


স্পিন --—_ 
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ডালশন্দযের বিভিন্ন রোগ 





à 
তার প্রতিকার 





অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় 


পশ্চিমবঙ্গে ডালশস্তের ঘাটতির পরিমাণ 
মানে প্রায় ৫৮ শতাংশ । এই ঘাটতি 
পটানোর একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি । 
লশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির একট! বড় বাধ! হ’ল 
পকভাবে বিভিন্ন রোগের প্রাছুর্ভাব। ডাল 
তীয় গাছে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী 
কায় নান! প্রকার রোগের আক্রমণও কিছুটা 
mh যদি এই সব রোগ দমনের দিকে দৃষ্টি 
wes; যায় তাহলে ডালশস্তের উৎপাদন বেশ 
bg?! বৃদ্ধি পাবে। 
WUT রোগ সম্বন্ধে এখানে আলোচন! করা 
শ্ল। 
ঢলে পড়া রোগ (Wilt): ডাল জাতীয় 
; রকম গাছেই এই রোগের আক্রমণ দেখ! 


অফিসার, ডালশন্ত ও তৈলবীজ গবেষণ৷ IR, 


খুব, পশ্চিমবঙ্গ | 
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ডালশস্তের কয়েকটি: এবং গাছটি ঝিমিয়ে ace) 


atai তবে অড়হর, ছোলা ও quoa এই 
রোগের আক্রমণ বেশী। ক্ষতির পরিমাণ 
১৫--২৫ শতাংশ | ঢলে পড়া রোগের কারণ 
হল “ফিউজেরিয়াম? (Fusarium) জাতীয় এক- 
প্রকার ছত্রাকের আন্রমণ।.» গাছের সকল 
অবস্থাতেই (stage) এই রোগ দেখা যায়। 
বিশেষ করে ফুল আসার পর রোগের প্রাদুর্ভাব 
বেশী করে চোখে পড়ে। ছত্রাকের আক্রমণে 
গাছের পাতাগুলি হঠাৎ হলদে হয়ে শুকিয়ে যায় 
অবশেষে গোট! 
গাছটিই শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ তুলে যদি 


' পরীক্ষ! কর! যায়, দেখা যাবে যে কয়েক ফুট 


পর্যন্ত নালিকা বাণ্ডিল (vascular bundle) 
কালে হয়েআছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের 


বসুন্ধর| £ আশ্বিন £ ১৩৯৩ 


একপাঁশের ডালে এই রোগের লক্ষণ দেখ! যায় 
অর্থাৎ ছত্রাকের গতিবিধি d ডালের নালিকা 
বাণ্ডিলের মধোই সীমাবদ্ধ ৷ 

ঢলে পড়া রোগের ছত্রাক-বীজ মাটিতে 
থকে । গাছের মূলরোম অথবা কোন ক্ষত 
দিয়ে আক্ৰমণ করে এবং নালিক| বাণ্ডিলের 
ভিতর দিয়ে কাণ্ড, পাত৷, ফুল ও ফল পর্যস্ত 
প্রবেশ করে। 

ঢলে পড়া রোগ দমন করতে হলে প্রথমতঃ 
বীজ কোন অস্তর্বাহী (systemic) ছত্রাক নাশক 
ওষুধ দিয়ে শোধন কর! উচিত। জমিতে জৈব 
সার দিলে ঢলে AGI রোগ কম হয়। চাষ যদি 
খুব গভীরভাবে কর! যায় রোগ আক্রমণ কম 
হয়। রোগের আক্ৰমণ থেকে অব্যাহতি পাবার 
সহজতম উপায় হ’ল রোগ সহনশীল জাত 
ব্যবহার। যেমন অড়হরের ক্ষেত্রে বি. ডি. 
এন-১, বি. ডি, এন-২। ও সি-১১ এবং ছোলার 
ক্ষেত্রে মহামায়|-২ (বি-১১৫) ও বি ৩২-৪ 
Baarat রোগ প্রতিরোধের আর একট 
উপায় হচ্ছে মিশ্র oim | ২ ভাগ ছোলা ও ১ 
ভাগ তিসি ছিটিয়ে বুনলে ঢলে পড় রোগ ৪৮ 
শতাংশ কম হয়। অন্তর্বর্তী (Intercropping) 
ফসল হিসাবে অড়হরের সঙ্গে জোয়ার চাষে এই 
রোগের প্রাহূর্ভ।ব কমে। afa nagra "ut? 
চাষে ঢলে পড়া রোগের আক্রমণ কমে যায়। 
এছাড়| জমিতে আক্রান্ত গাছ দেখ! গেলে তুলে 
নষ্ট করে ফেলা এবং যে জমিতে এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব বেশী, সেই জমিতে কয়েক বছর ডাল 
চাষ বন্ধ রাখ প্রয়োজন। 

গোড়া পচ! রোগ (Foot and 
root-rot): মাটিতে আর্ডতার পরিমাণ বেশী 


থাকলে এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা uim i প্রাঃ 
সব ডালশস্থোই এই রোগের আক্রমণ দেখা যায় 
তুলনামূলকভাবে ছোলা, মটর, ভড়হর €- 
বরবটিতে এই রোগের আক্রমণ বেশী 
'র।ইজেক্টোনিয়।? ( Rhyzoetonia ) জাতী 
ছত্রাক এই রোগের কারণ। ছত্রাক মাটিক 
থাকে। চারা গাছে এই রোগের আক্রম 
বেশী। এই রোগের আক্রমণে পাতা আজো: 
আস্তে শুকিয়ে হল্দে ইয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে 
মাটির সমতলে গাছের গড়া এবং নীচের Be 
ক্রমে শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং DBL eee 
খোলাটি সম্পূর্ণভাবে পচিয়ে দেয়। অবশেষে 
গাছটি মরে যায়। : 

এই রোগ দমনে ‘থাইর|ইড’ ঘটিত ছত্রা বার 
নাশক যেমন থাইরাম ৩ গ্রাম অথবা পি লিউ 
এন বি ঘটিত ওষুধ যেমন ব্রাসিকল e dw 
প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে বোনার আগে বশ 
শোধন করে নেওয়া উচিত। এই রো 
বাপকভাবে দেখ! দিলে গাছের গোড় 
ব্রাসিকল (মিশ্রণ) ছিটানে! দরকার । 

পাত৷ পচ! রোগ ( Leaf mould jm 
‘বট্রাইটিস’ (Botrytis) জাতীয় gatra 
আক্রমণে এই রোগ ব্যাপকভাবে YT 
ছোলাতে দেখ! xim) ফুল আসার পর Ve 
বৃষ্টি হয় অথব| মেঘল। আবহাওয়া থাকে তা 
এই রোগের আক্রমণ ভীষণভাবে বাড 
রোগের আক্রমণে গাছের পাত! শুকিয়ে qw 
আকার ধারণ করে। গাছ নাড়া দিলে vio 
গুলি ঝরে পড়ে এবং ডাটাটি দাড়িয়ে থাৱ 
এই রোগ বীজ ও পুরানো গাছের অবশিষ্ট. 
থেকে ছড়ায়। | 


শতাংশ o অথবা Ve 





face) হলুদ আত গোলাকার ছোপ দেখ 
in পাওয়া যায়। E Es বলী হলে vbi 


টালে এই রোগ দ মন করা লী D 
এ ছা ড়া te ডালশত্তে * আরও" কিছ রো 





ET ৰ wm npo তল ) কলিকাতা ১২ (ফান : ও ৯০১১), | | E | 
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